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উপক্রমনিকা | 

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধব্বসেন নামে রাজ ছিলেন। তাহার 
চারি মহিষী ছিল। তাহারদের গর্ভে রাজার ছয় পুক্র জণ্মে। রাঁজ- 
কুমারের সকলেই সুপ্ডিত ও অতিশয় বলবান্‌ ছিলেন । কালক্রমে 
ন্পতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে পর সর্বজেন্ঠ শঙ্ক সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ট বিক্রমাদিত্য বিদ্যান্থরাগ নীতিপরত। 
ও শাস্ত্রান্থশীলন দ্বার বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তথাপি রাজ্য- 
ভোগের লোতসম্বরণে অসমর্থ হইয়া জ্যেক্টের প্রাণসংহার পুর্ববক 
স্বয়ং রাজ্োশ্বর হইলেন। এবং ক্রমেই নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্রিজয় 
করিয়। লক্ষযোৌজনবিস্তীর্ণ জম্বুদীপের অধীশ্বর হইয়া! আপন নামে 
অর্গ প্রচলিত করিলেন। 

কিয়দ্িনানন্তর রাজ। মনে বিবেচনা করিলেন জগদীশ্বর আমাকে 
নানী জনপদের অধিপতি করিয়া অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত 
চিন্তার ভার দিয়াছেন। কিন্ত আমি আত্মস্খে নিবৃত হইয়। তাহার- 


দের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দাষ্টপাত করি না। কেবল অধি- 
ক 
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কৃতেরদের বিবেচনার উপর নির্তর করিয়৷ নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহার 
প্রজাণ্ণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে অন্ততঃ একবারও 
ইহার পরীক্ষা করা উচিত। অতএব আমি প্রচ্ছন্নবেশে দেশভ্রমণ 
করিয়া প্রজাগণের অবস্থা অবলোকন করিব । অনন্তর নিজ অন্থজ 
তর্তৃহরির হস্তে সমস্ত সামাজ্যের ভার সমপণ করিয়া স্বয়ং সন্গ্যাসির 
বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাশগিলেন। 

উজ্জয়িনী নগরে এক দরিদ্র ব্রাঙ্গণ বহুকালাবধি তপস্য। করিতে 
ছিলেন। এক দিন তিনি আপন আ'রাধ্য দেবতার নিকট বরস্বরূপ 
এক অমরফল পাইয়া আনন্দিত মনে গৃহে আসিয়া ব্রাঙ্গণীর নিকট 
কহিলেন দেখ দেবত! তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আজি আমাকে এই 
ফল দিয়াছেন এবং কহিয়াছেন ইহ1 ভক্ষণ করিলে নর অমর 
হয়। ব্রা্গণী শুনিয়া অতিশয় খেদ করিয়া কহিলেন হায়! অমর 
হইয়! আর কত কাল এ যন্ত্রণা ভোগ করিব। তুমি কিস্থখে 
অমর হইবার অভিলাষ কর বুঝিতে পারিনা । বরং এইদণ্ডে মৃত্যু 
হইলে সংসারের ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয়৷ 

গৃহিণীর এই রূপ বাক্যে হতবুদ্ধি হইয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি 
তশকালে ন। বুঝিয়। দেবতার নিকট ফল লইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে 
তোমার কথা শ্নিয়া আমার চৈতন্য হইল। এখন তুমি যে্ধপ 
কহিবে তাহাই করিব। ব্রাহ্গণী কহিলেন এইফল রাজা ভর্তৃহরিকে 
দিয়া ইহার পরিবর্তে পারিতোষিকম্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়। 
আইস। তাহা হইলে অনায়াসে সংসারযাত্র। নির্বাহ করিয়া! পরমার্থ 
সাধনে যত্বু করিতে পারিবে । 

ইহ] শুনিয়া ব্রা্ণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং যথাবিধি 
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আশীর্ধাদপ্রয়োগের পর দেবদত্ত ফলের গুণ ব্যাখ্যা ও পূর্বাপর 
সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয় বিনয়পুর্ধক নিবেদন করিলেন মহারাজ 
আপনি এই ফল লইয়। আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন। আপনি 
চিরজীবী হইলে সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল। রাজ ফল গ্রহণ করিয়! 
লক্ষমুদ্রা প্রদানপুর্বক ব্রান্মণকে বিদায় করিলেন। এবং নিতান্ত 
ব্ৈণতীপ্রযুক্ত মনে২ বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তির চির জীবন ও স্থির 
যৌবল হইলে আমি যাবক্জীবন সুখী হইব তাহাকেই এই ফল দেওয়! 
কর্তব্য। অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়। প্রেয়সী মহিষীর হস্তে 
ফল প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন প্রিয়ে তুমি আমার জীবন 
সর্ধস্ব এই ফল খাও অমর হইবে ও চিরকাল যুবতী থাফিবে। রাজ্জী 
ফল গ্রহণ করিলেন বুধজ। আত মনে সভায় গুভঠদিমন করিফা। 
অমাত্যবর্গের সহিত রাঁজকাষ্য পর্যযালোচনা করিতে লাগিলেন। 

কোন নগরপালের প্রতি রাঁজমহিষীর অতিশয় আসক্তি ছিল। 
তিনি এ ফল তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন? নগরপালেরও এক 


বেশ্যার প্রতি আসক্তি থাকাতে সে এ ফল তাহার হস্তে দিয়] 
অশেষ প্রকার গণ ব্যাখ্যা করিল। বেশ্যা ফল পাইয়া মনে ২ 


বিবেচন। করিল আমি বেশ্যাজাতি কুক্রিয়া বার উদরপুর্তি করি। 
আমার চিরজীবিনী হওয়া কেবল বিডম্বনীমাত্র। অতএব এই 
ফল রাঁজীকে দেওয়া উচিত। রাঁজ1 চিরজীবী হইলে অসংখ্য লোকের 
মঙ্গল হইবেক। অনন্তর রাজার নিকটে গিয়। বিনয়পুর্ধক কহিল 
মহারাজ আমি এই এক অপুর্ব ফল পাইয়াছি ইহা ভক্ষণ করিলে 
নর অমর হয়। এই ফল আপনকার যোগ্য আপনি গ্রহণ করুন। 
রাজা সেই অমরফল বেশ্যার হস্তে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। 


৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
কিন্তু তৎকাঁলে সে ভাব গোপনে রাখিলেন। এবং ফল লইয়া 
পুরস্কারপ্রদানপুরঃসর বারাঙ্গনাকে বিদায় দিয়া ভীবিতে লাগিলেন 
এই ফল রাজ্জীকে দিয়াছি ইহা কিরূপে বেশ্যার হস্তগত হইল | 
পরে সবিশেষ অন্ধসন্ধান ঘ্বার। পুর্ববাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন 
এবং সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন 
এই সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে স্থখের লেশমাত্র নাই। 
গ্রত্যত পরিণামে নরকগামী হইতে হয়। অতএব বৃথী মায়ায় 
মুগ্ধ হইয়! আর ইহাতে লিপ্ত থাকা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। 
বরং ইহা। পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া তপস্যা দ্বারা জগদীশ্বরের 
আরাধন। করি। চরমে পরম পুরুযার্থ সুক্তিপদার্থ লাত করিতে 
পারিব। 

অন্তঃকরণে এই রূপ সংকল্প করিয়। অন্তঃপুরে প্রবেশিয়! রাজা 
রাঁজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি 
কহিলেন তক্ষণ করিয়াছি। তখন রাজ সমুচিত বিরাগ প্রদর্শন 
গুর্বক রাণীকে সেই ফল দেখাইলেন। রাণী দৃষ্টিমাত্রে হতবুদ্ধি ও 
স্তব্ধ হইয়া রহিজেন কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজা 
ভতৃহরি অবিলম্বে অন্তঃপ্ুর হইতে বহিগত হইয়। প্রক্ষালন গুর্বরক 
ফল ভক্ষণ করিলেন। এবং রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া একাকী 
অরণ্যপ্রবেশপুরঃসর যোগ সাধন করিতে লাগিলেন। 

বিক্রমাদিত্যের নিংহাসন শুন্য রুহিল। দেবরাজ উজ্জয়নীর 
অরাজক সংবাদ প্রাপ্ডিমাত্র এক যক্ষকে রক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়। 
পাঠাইলেন। যক্ষ সতর্কতাপুর্বক দিবারান্র নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে দেশ বিদেশে প্রচার হইল রাজ! 
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ততৃহরি রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করিয়াছেন। রাজ। 
বিক্রমাদিত্য শরবণমাত্র ব্যগ্রচিত্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। 
অর্ঘরাত্র সময়ে নগরে প্রবেশ করিতেছেন এই অবসরে নগররক্ষক 
যক্ষ আসিয়! নিষেধ করিয়া কহিল তুই কে কোথায় যাইতেছিস্‌ 
দাঁড়া তোর নাম বল্‌। রাজা! কহিলেন আমি বিক্রমাদিত্য আপন 
নগরে যাইতেছি। তুই কে কি নিমিত্তে আমাঁকে রোধ করিতেছিস্। 

যক্ষ কহিল ত্বিদশাধিপতি ইন্দ্র আমাকে নগর রক্ষার ভার দিয়! 
পাঠাইয়াছেন। তীহার অন্থমতি ব্যতিরেকে আমি তোমাকে অস- 
ময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না| অথবা যদি তুমি যথার্থ রাজ 
বিক্রমাদ্দিত্য হও অগ্রে আমার নঙ্গে যুদ্ধ কর পশ্চাৎ নগরে যাইবে । 
রাজা শ্বণমাত্র কটি বন্ধন করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন ( যক্ষ ও 
ততুক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়। তাহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সঙ্গাম 
হইতে লাশিল। পরিশেষে রাজা যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার 
বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিয়া বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল মহারাজ 
তুমি আমাকে পরাভব করিয়াছ। তোমার প্রভাব দেখিয়] বুঝিলাম 
তুমি যথার্থই রাজ! বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দাও 
আমি তৌমাকে প্রাণদান দিতেছি । 

রাজা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন তুই বাতুল নতুবা কি নিমিত্ত 
এমত অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ্ধ করিবি। তুই আমাকে প্রাণদান কি 
দিবি আমি মনে করিলে এখনি তোর প্রাণদও করিতে পারি । যক্ষ 
শুনিয়! কিঞ্িংৎ হাস্য করিয়! কহিল। মহারাজ যাহা কহিতেছ 
যথার্থ বটে। কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। 
যাহ কহি অবহিত হইয়] শুবণ কর। এবং তদন্সারে কার্থ্য করিলে দীর্ঘ 
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জীবী হইয়া নিরুদ্ধেগ্ে অখণ্ড ভূমগুলে একাধিপত্য করিতে পারিবে 
তখন ভূপতি বিল্মিত ও বাগ্রচিন্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। 
যক্ষও ক্ষণ মধ্যে সমরশ্ান্তি পরিহার পুর্ধক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধন 
করিয়। অভিপ্রেত উপাখ]ানের উপক্রম করিল । 

মহারাজ শৃবণ কর। ভোগবতী নগ্ররে চন্দ্রভান্ক নামে এক 
প্রতাপশালী অতি বদান্য নরপতি ছিলেন। তিনি এক দিবস মৃগয়া- 
ভিলাষে কোন অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া! দেখিলেন এক তপস্বী অধো- 
সুখে বৃক্ষে লষষমান হইয়] ধূমপান করিতেছেন । অনেক অন্কসন্ধানের 
পর তত্রত্য লোক দ্বার অবগত হইলেন তপস্বী কপি কাহার সহিত 
আলাপ করেন না। বহুকালাঁবধি একাকী এই ভাবে তপস্যা করিতে, 
ছেন। ফলতঃ সন্ধ্যাসির এই কূপ কঠোর ব্রত দশনে বিস্ময়াপন্ন হইয়। 
নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । পরদিন যথাকালে রাঁজনভায় অখিষ্ঠান 
করিয়া কহিলেন | হে অমাত্য ও সভাসদ গণ আমি গত কল) মৃগয়ায় 
শিল্পা বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপন্থী দেখিয়াছি । যদি কেহ তাহ'কে 
রাজধানীতে আনিতে পারে তাহাকে লক্ষমুত্রা পারিতোষিক দিব । 

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে এক প্রসিদ্ধ বার 
বনিতা নৃপতি সমীপে আনিয়৷ আবেদন করিল। মহারাজ আজ্ঞ! 
পাইলে আমি এ তপস্থির রসে পুত্র জন্মাইয়া তাহার স্কন্ধে দিয়। 
আপনকাঁর নিকট আনিতে পারি। রাজা শুনি! বিস্ময়াপন্ হই- 
লেন এবং তাপসের আনয়নের নিমিত্ত পরম সমাদর পুর্বক বার 
নারীকে বিদায় করিলেন। বেশ্যা ভূপালের নিয়োগান্থসারে যোখির 
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল যোগী যথার্থই অধোসুখে মুদ্রিত 
নয়নে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অত্যন্ত শীর্ণদেহ কেহ 
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কোন প্রম্ম করিলেও উত্তর দেন না। পরে সেই বাঁরযোষিৎ থুক্তি 
পূর্বক মোহনতোঁগ প্রস্তুত করিয়া ধুমপায়ি তপস্থির আস্যদেশে 
প্রদান করিল। তপস্থী রূসনাসংযোগ দ্বারা স্বাদগ্রহ করিয়া মিষ্ট 
বোধ হওয়াতে ক্রমে সমুদায় ভক্ষণ করিলেন । কিয়ৎ ক্ষণ পরে 
বেশ্যা পুনর্ধার দিল। তিনিও ততক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন । 

এই বূপে ক্রমাথত ছুই দিবস মো'হনভোগ উপযোগ করিয়। কিঞ্ি 
সামর্থ্য বোধ হইলে পর সন্গ্যাসী নিজ নেত্রদ্বয় বিনিদ্র করিয়া তরু 
হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং বেশ্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে 
কি অভিপ্রায়ে একাকিনী এই নির্জন বনস্থানে আগমন করেয়াছ। 
সে কহিল আমি দেবকন্যা দেবলোকে তপস্যা করি । এই ক্ষণে মত্য 
লোকীয় তীর্থ জমণ প্রসঙ্গে ভাগঃক্রমে প্রথমে আপনকার পরম 
পবিত্র আশুমে উপস্থিত.হুইয়াছি। তপশ্বী কহিলেন আমি তোমার 
ন্ুশীলতা ও সৌজন্য প্রকাশে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
এবৎ তোমার সন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি । যেহেন্ত 
জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে সাধুসমাগম লব্ধ হয় না। যাহা! 
হউক এক্ষণে আমি তোমার আশ্ম দশনেরু বাসনা করি। খদি 
প্রতিবন্ধক না থাকে ও অতি দূরবন্তাঁ না হয় তুমি আমাকে তথায় 
লইয়। চল। 

বারবিলানিনী তপস্থির অত্যর্থন৷ শুনিয় কৃতার্থম্মন্য ও অতিমাত্র 
ব্যগ্র হইয়া তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গ্েল। এবং পরম যত 
ও অতি সমাদর পুরঃসর নানাবিধ স্ুস্বাদ মিষ্টাঙ্গ ও সরস পানীক্র 
প্রদান করিল। তাপস বেশ্যার কপট জালে বদ্ধ হইয়া তদাত্ত সমস্ত 
বস্ত ভক্ষণ ও পান করিলেন। এইরূপে ক্রমেং ধূমপান পরিত্যাগ 
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পুর্বক যে'গাভ্যাসে জলাঞ্লি দিয় বারবনিতার সহিত বিষয়বাস- 
নায় কালযাপন করিতে লাগিলেন । বেশ্যা গভবতী ও দশম মাসে 
পুত্রবতী হইগ্জ। এবং কিয় কাল অতীত হইলে পর সন্্যাসির 
নিকট নিবেদন করিল। মহাশয় প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল 
আমরা অনবরত কেবল বিষয়বাসনায় কাল যাপন করিলাম। 
এক্ষণে তীর্ঘথযাত্রা দ্বারা দেহ পবিত্র করা উচিত। 

এই ব্ূপ নানাবিধ প্রবঞ্চন। ছ্বার। তপস্থিকে সংজ্ঞাশুন্য করিয়। 
তাহ।র স্কন্ধে পুত্র প্রদান পুর্বক রাজধানী লইয়া চলিল। ক্রমে২ 
রাজসভার সন্গিধানে উপস্থিত হইলে পর রাজ! চনক্দ্রভাঙ্থ এ 
বেশ্যাকে দুর হইতে চিনিতে পারিয়া এবং সন্গ্যাসির স্কন্ধে পুত দেখিয়া 
সামাজিকদিগকে কহিলেন এ দেখ যে বেশ্যা যোৌশির আনয়ন 
বিষয়ে প্রতিজ্ঞ করিয়] গিয়াছিল সে আপন প্রতিজ্ঞ। পরিপুর্ণ করিয়। 
আমিতেছে! যাহাহউক আমি উহার অনস্তব বুদ্ধিকৌশলে চমত- 
কৃত হইয়াছি। অধিক কি কহিব এই বুদ্ধিমতী বেশ্যা চিরশ্ক্ষ 
নীরস তরুকে পল্লবিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত করিয়াছে । সামাজি- 
কেরা কহিল মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন এ সেই বেশ্যাই বটে। 

রাজ] ও সভাসদগণের এই রূপ কথোপকথন শ্রবণে সন্গ্যাসির 
অকল্মাৎ বোধ সুধাকরের উদয় হওয়াতে মোহান্ধকার নিরস্ত হইল । 
তখন তিনি পুর্ধাপর পর্যযালোচন। করিয়। যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ 
প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে নান। প্রকার ধিক্কার দিয়। মনে২ 
কহিতে লাগিলেন। ছুরাতস! চন্দ্রভান্ এরশ্ব্যযমদে মত্ত ও খধর্শা- 
ধর্মজ্ঞানশ্ন্য হইয়া আমার তপস্যাভংশের নিমিত্ত এই ছুর্বিগাহ 
মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেক্দ্রিয় 
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অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চিরসঞ্চিত কর্্মফলে বঞ্চিত 
হইলাম। অনন্তর ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া! স্ন্বস্থিত পুত্রকে 
তৃতলে নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথ। হইতে প্রত্ছান করিলেন । 
এবং অন্য এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পুর্বক পুর্বাপেক্ষায় সহঅ গুণ 
মনোযোগ ও দৃঢ়তা সহকারে যোগ সাধন করিতে লাগিলেন। এবং 
কিয়ৎকাঁল পরে এ নরেশ্বরের মৃত্যু সাধন করিয়া কৃতকার্ধ্য হইলেন। 

এই ক্ধূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া যক্ষ কহিল। মহারাজ 
ইহার তাৎপর্য এই যে তুমি ও রাজ। চন্দ্রতান্ এবং শ্রী যোগী এই 
তিন জন এক নগরে এক নক্ষত্রে এক লগ্নে জন্মিয়াছিলে। তন্মধ্যে 
তুমি বাঁজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতেছ। চক্দ্রতান্ক 
তৈলিকগৃহে জন্ম লইয়া ভোৌগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল । 
আর যোগী কুস্তকারকুলে উৎপন্ন হইয়া যত পুর্বক যোগ সাধন 
করিয়! চন্দ্রভাঙ্ছর প্রাণ বধ করিয়াছে । এবং তাহাকে বেতাল 
করিয়া শ্মশানবর্তি শিরীষ বৃক্ষে লম্ষিত করিয়। রাঁখিয়াছে। এক্ষণে 
অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তোমার প্রাণসংহারের উপায় দেখি- 
তেছে। তাহাতে কৃতকার্য; হইলেই উহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 
অতএব যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার বনু 
কাল অকন্টকে রাজ্য তোগ করিতে পারিবে। আমি তোমাকে 
সকল সবিশেষ কহিয। সতর্ক করিয়। দিলাম । তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমা- 
ত্রের নিমিত্তে ও অসাবধান থাকিবে না। 

এইরূপ উপদেশ দিয়] ধক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজাও শুনিয়! 
ত্রস্ত ও বিশ্মন্নগ্রস্ত হইয়। নানাপ্রকার চিন্তা করিতেং রাজবাটীতে 


প্রবিষ্ট হইলেন । পর্ন প্রভাতে রাজ] পুনর্বার দিংহাসনো পৰিক্ট 
খখ 
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হইলে ভূত্যবর্গও প্রাজাগণ বহুদিনের পর রাজদর্শন পাইয়া আনন্দ 
প্রবাহে মগ্ন হইল । রাজা বিক্রমাদিত্য রাজনীতির অন্ধবস্তী হইয়! 
রাঁজ্যশাসন ও প্রাজাপালন করিতে লাগিলেন । 

কিয়দিন পরে শাস্তশীল নামে এক সন্গ্যাসী আীফল হস্তে রাজ 
সভায় উপস্থিত হইলেন। এবং ফলপ্রদানপুর্বক রাজাকে 
আশীর্বাদ করিয়া কঙ্ষস্থিত আসন পাতিয়া তছ্ছুপরি উপবেশন 
করিলেন । কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথন করিয়। রাজার নিকট বিদায় 
লইয়া নঙ্গ)াসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর নৃপতি অন্তঃকরণে 
বিবেচনা করিতে গরিলা হয় যক্ষ যে সন্ধ্যাসির কথ। কহিয়া- 
ছিল এ সেই ব্যক্তিই হইবেক। যাহাহউক সহসা! এই ফল তক্ষণ 
করা উচিত নহে। মনে২ এই কূপ কল্পন। করিয়া কোষাধ্যক্ষের হস্তে 
প্রদান করিয়া কহিলেন তুমি এই ফল হত্ুপুর্বক রক্ষা করিবে। 
সন্গ্যাসী প্রত্যহ এই বূপে গমনাগমন ও ফল প্রদান করিতে লাগিলেন। 

এক দিবস রাজা কতিপয় বয়স্য সমভিব্যাহারে মন্ছ্বর! সন্দর্শনার্থ 
গমন করিয়াছিলেন। এই অবসরে সন্স্যামীও তথায় উপস্থিত হইয়! 
পুর্ব ফল দিয়। আশীর্বাদ করিলেন । দৈবযোগে এ ফল ভূপতির 
করতল হইতে ভুতলে পতিত হইয়। ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে এক 
অপুর্ব রত্বু নির্গত হইল। রাঁজ1 ও রাজবয়স্যগণ তদীয় প্রভ৷ দর্শনে 
চমৎ্কৃত হুইজেন। রাজা যোশিকে জিজ্ঞাসা করিলন মহাশয় 
আপনি কি নিমিত্তে আমাকে এই রত্বু দিলেন । 

যোগী কহিলেন মহারাজ রাজা গুরু জ্যোতির্রিদ ও বৈদ্য 
নিকট রিক্তহস্তে যাইতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে । অতএব আমি এই 
ফল লইয়! আসিয়াছিলাম। আর এক রত্বের কথ। কি কহিতেছেন 
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আমি প্রতিদিন আপনাকে যে ফল দিয়াছি সকলের মধ্যেই এতাদৃশ 
একং রত্ব আছে। তখন রাজ কোষাধ্যক্ষকে ভাকাইয়। কহিলেন 
তোমাকে যত শীফল রাখিতে দিয়াছি সমুদয় উপস্থিত কুর। কোষা ধ্যক্ষ 
রাজার আদেশাম্কমারে সমস্ত ফল আনয়ন করিল। রাজ। প্রত্যেক 
ফল ভাঙ্গিয়া৷ সকলের মধ্যেই এক এক রত্ব দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন। এবং তঙক্ষণাৎ রাজসভায় আগমন পুর্বর্ক এক রত্বপরী- 
ক্ষকে ডাকাইয়! রত্বের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয় কহিলেন এই 
অসার সংসারে ধন্মই পরম পদ্দার্থ। পরলোকযাত্র। কালে তন্ডিন্ন অন্য 
কোন বস্তুই সঙ্গে যাঁয় না। অতএব তুমি ধর্মপ্রমাণ প্রত্যেক 
রত্বের মুল্য নিরূপণ করিয়া দাও। 

এইকব্ূপ রাঁজবাক্য শ্রবণ করিয়া মণিকার কহিল। মহারাজ 
আপনি ষথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন। ধর্ম রক্ষা করিলেই সকল রক্ষা 
হয়। আঁর মৃত্যু হইলে পর পরম (প্রেমাস্পদ পুজ্র কলত্রাদি পরিবারেও 
পরিত্যাগ করিয়া খাকে কেবল ধর্মই একাকী সহগাঁমী হযেন। 
অতএব আমি আপন জ্ঞানানুসারে বিবেচন! করিয়! দেখিলাম প্রত্যেক 
মণিই সর্ধবাঙ্গন্ুন্দর । কোটি মুদাও ইহার প্রকৃত মুল্য নহে। ইহা] 
অমূল্য রত্বু। 

রাজা শুনিয়! হট হইয়া সমুচিত পারিতোষিক প্রদানপুর্ব্বক 
মণিকাঁরকে বিদায় করিলেন। এবং হস্তদ্বার1 সঙ্গ্যাসির হস্ত গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসনার্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন মহাশয় আমার সমস্ত 
সামজ্য ও আপনকার এক রত্বের তুল্যমূল্য হইবেক না। আপনি 
সন্ন্যাসী হইস্া এই সকল অমূল্য রত্ব কোথায় পাইলেন এবং কি অভি- 
প্রায়ে আমাকে দিলেন জানিতে ইচ্ছা করি। যোগী কহিলেন মহা- 
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রাজ বস্ত্র মন্ত্র গুষধ ও গৃহচ্ছিদ্র এই সকল বিষয় সর্কসমঙ্ষে বাক্ত 
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব যদি অনুমতি হয় নিন প্রদেশে 
নিবেদন করি। মহারাজ নীতিজ্ঞের কহেন মন্ত্রণা ষট্কর্ণে প্রবিষ্ট 
হইলে অপ্রকাশিত থাকে না তাহাতে কার্যহানির সম্প,্ণ সস্তাবন!। 
চারিকর্ণে হইলে প্রকাশিত হয় ন! অথচ কার্য সিদ্ধি করে । আর ছুই 
কর্ণের মন্ত্রণ মনূষ্যের কথ দূরে থাঁকৃক ব্ক্ধাও জানিতে পারেন না| 

ইহ7 শুনিয়] রাজা সম্গ্যাসিকে নির্জনে লইয়! কহিতে লাগিলেন হে 
যোগীশ্বর আপনি আমীকে এত রত দিলেন কিন্তু এক দিবসের নিমিত্তও 
আমার আলয়ে তোজন ব1 জলগ্রহণ করিলেন না ইহাতে আমি 
আপনকার নিকট অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। যদ্দি আপনকার কোন 
অভিপ্রায় থাকে ব্যক্ত করুন| সন্র্যাসী কহিলেন মহারাজ আমি 
গোদাবরীতীরস্থিত ম্মশানে মন্ত্রসিদ্ধি করিবার বারন] করিয়াছি। 
তাহাতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবেক। অতএব তোমার নিকট এই 
প্রার্থন। এক দিন সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যযস্ত তুমি আমার সন্গিধানে 
থাকিবে । তুমি সঙ্গিহিত থাকিলেই আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবেক। রাজ! 
কহিলেন আমি নিঃসন্দেহ যাইব আপনি দিন নির্ণয় করিয়া বলুন । 
সঙ্গ্যাসী কহিলেন তুমি তাঁদ্রমীসের ম্গলবারযুক্ত কৃষ্ণচতুদ্দশী তিথিতে 
সন্ধ্যাসময়ে অন্ত্রধারণ করিয়। একাকী আমার নিকটে যাইবে । রাজ। 
কহিলেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন আমি অবশ্য যাইব | 

এই ্ূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়। বিদায় হইয়া সন্ন্যাসী আপন 
আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। পরে নিদ্ধীরিত চতুর্দশীদিনে সায়ং- 
কাঁলে সমুদয় ভ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ পুর্ধক স্মশানে ষোগাসনে বদিলেন। 
রাজ] বিক্রমাদিত্য প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত জানিয়। সাহসে নিতর 
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করিয়। করে তরবারি ধারণ পুর্ধবক একাকী সঙ্গ্যাসির নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন 
নানাগ্রকার আকার বিশিষ্ট ভূত প্রেত পিশাচ শঙ্ঘিনী ডাকিনী গণ 
বিকট হাস্য করিয়া চন্তদ্দিকে নৃত্য করিতেছে । এবং যোগী তাহা- 
দিগের মধ্যে বসিয়া ছুই হস্তে ছুই কপাল লইয়া বাদ্য করিতেছেন । 
রাজা এতাঁদৃশ ভয়ানক ব্যাপারদর্শনে কিঞ্িম্সাত্র ভীত হইলেন না। 
বরৎ সাস্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাগ্জলিপূটে নিবেদন করিলেন 
মহাশয় ভৃত্য উপস্থিত আদেশ দ্বার চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। 
যোগী কহিলেন এই আসনে উপবেশন কর। 

রাজ যোগির আঁজ্ঞান্থুসারে আসন পরিগ্রহ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে 
পুন্্বার নিবেদন করিলেন মহাশয় আমার প্রতি কি আঁজ্ঞ। হয়। 
যোগী কহিলেন মহারাজ তোমার বাক্যনিষ্টায় অতিশয় সম্ভষ্ট 
হইয়াছি। অথবা সৎপুরুষেরা প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে 
পরাঙ্ঘুখ হয়েন ন11 যাহাহউক যদি অনুগ্রহ করিয়! আঁসিয়াছ 
আমার এক সাহাধ্য কর। ইহার দুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্বাশান 
আঁছে। তথায় গিয়) দেখিবে এক শিরীষবৃক্ষে এক শব ঝুলিতেছে। শুঁমি 
এ শব ত্বরায় আমার নিকটে লইয়া আইস। আমি ইতিমধ্যে পুজার 
অন্থুষ্ঠান করিতেছি । রাজা যথ|। আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান 
করিলেন। 

এই দ্ূপে রাজাকে শবানয়নে প্রেরণ করিয়] সন্গ্যাসী পুজজারস্ত করি- 
লেন। একে কৃষ্ণচত্তদ্শীরাত্ি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত 
তাহাতে ঘনতর ঘনঘট] দ্বার! গগনমণ্ডল আছঙ্ন হইয়া মুষলধারায় 
কৃষ্টি হইতেছিল। আর ভূত (্রেতগণ চত্তদ্দিকে ভয়ানক কেলাহল 
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করিতেছিল | এইক্ূপ সম্কটে কাহার হৃদয়ে না তয়স্চার হয়। কিন্ত 
রাজার তাহাতে ভয় বা ব্]াকুলতার লেশমাত্রও উপস্থিত হইল ন1। 
পরিশেষে এতাদৃশ নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া (প্রেততৃমিতে 
উপনীত হইলেন। এবং দ্েখিলেন কোন স্থলে বিকটমূর্তি তৃতসকল 
জীবিত মনুষ্য ধরিয়। প্রাণ সংহার করিতেছে। স্থলান্তরে ভাকিনীগণ 
ক্ষদ্রুং বালক ধরিয়া চর্বণ করিতেছে । অনন্তর ইতস্ততঃ অন্বেষণ 
করিয়। শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন উহার মূল অবধি অগ্রতাগ 
পর্যন্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধগৃ্‌ং করিয়। জ্বলিতেছে। আর 
চারিদিকে অনবরত কেবল মার২ ধর২ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে। 
এই সমস্ত দেখিয়। শুনিয়া রাজা ভয় পাইলেন না| কিন্ধ মনেই 
বিবেচন। করিলেন যক্ষ যে সন্গযাসির কথা কহিয়াছিল এ অবশ্যই সেই 
ব্যক্তি হইবে। পরে ক্রমেং বৃক্ষের অত্যন্ত নিকটবত্র্ণ হইয়! 
দেখিলেন শব রজ্ভ,বদ্ধ হইয়! অধোমুখে লম্বমীন আছে । শবদর্শনে 
শ্রম সফল বোধ করিয়া অত্যন্ত আক্কলাদিত হইলেন । এবং 
নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ পুর্বাক খড়নাঘাত দ্বার। রশ্মিচ্ছেদন করিলেন। 
শব ভূতলে পতিত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। 
রাজা তাহার কণ্ঠশব্দশ্বণে প্রীত হইয়া তাহাকে তৎকাঁল পর্য্যন্ত 
জীবিত বলিয়! নির্ধারণ করিলেন। এবং ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া নিকটে শিয়। জিজ্ঞাসিলেন ত্তমি কে কি নিমিত্ত তোমার এক্ধপ 
ছুরবস্থা ঘটিয়াছে। সে শুনিবাঁমাত্র খিল্‌ং করিয়া হাসিয়া উঠিল। 
রাজা দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্গ ও চিন্তান্বিত হইলেন। এবং 
এই অন্ভুত ব্যাপারের মর্্মাববোধে অসমর্থ হইয়া অশেষ একার 
কল্পনা করিতে লাগিলেন। 


উপক্রমণিক]। ১৫ 


এই অবসরে শব বৃক্ষে উঠিয়। পুর্ব ল্বমান হইয়া রহিল | 
রাজাও তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদণ পুরঃসর শবকে 
কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এবং অতিশয় নির্ধন্ধ 
সহকারে তাহার এরূপ বিপদ প্রার্তির কারণ জিজ্ঞাস! করিতে লাগি- 
লেন। সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে২ 
কহিতে লাগিলেন যক্ষের নিকট যে তৈলিকের কথা শুনিয়াছিলাম 
সে এই ব্যক্তি। এবং যোগীও সেই কুস্তকার আপন যোগসিদ্ধির 
উদ্দেশে ইহার প্রাণ সংহার করিয়। শ্মশানে রাখিয়ান্ে। অনন্তর 
তাছ|কে উত্তরীয়বন্ত্রে বন্ধন করিয়! যোৌগির নিকট লইয়া! চলিলেন। 

অদ্ধপথে উপস্থিত হইলে শবাবিষ্ট বেত'ল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞা- 
সিল তুমি কে আমাকে কোথায় লইয়। যাও। ভূপতি কহিলেন 
আমি রাজা বিক্রমাদিত্য শান্তশীলনামক যোশির আজ্ঞান্ুসারে 
তোমাকে তাহার আশ্রমে লইয়! যাইতেছি! বেতাল কহিল মহারাজ 
দুর্ঝৃদ্ধি সুট ও অলসের] কেবল নিদ্রা, ও কলহে কালহরণকরে। আর 
ুদ্ধিমান্‌ চত্বর ও পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সদা সদালাপ সৎকর্মের 
অন্ষ্ঠান ও শান্ত্রচিন্ত। দ্বারা আনন্দে কালযাঁপন হয়। অতএব সমস্ত 
পথ মৌন ভাবে গমন কর। অপেক্ষা সকথার আলোচন। শ্রেনী বোধ 
করিয়! কোন প্রসঙ্গ করিতেছি শ্রবণ কর। এবং প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরি- 
শেষে যে একব প্রশ্ন করিব যদি তুমি তাঁহার প্রকৃত উত্তর দিতে পার 
তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব। আর ধদি জানিয়াও যথার্থ উত্তর না দাও 
তবে অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইবেক এবং অন্তে 
নরকপাত হইবেক। রাঁজ। অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়! 
তাহাকে মন্গ্যাদির আশ্রমে লইয়া চলিলেন। এবং বেতাঁলও উপাখ্যা- 


নের আরস্ত করিল। 


১৬ বেতাল পঞ্চবি হশতি | 


প্রথম উপাখ্যান ! 

বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। বারাণসী নগরীতে প্রতাঁপ- 
মুকুট নামে এক প্রবলপ্রতাঁপ নরপতি ছিলেন। তাহার বজ্মুকুট 
নামে নন্দন ও মহাদেবীনামী মহিষী ছিল। এক দিবস রাজকুমার 
প্রাড়িবাকপুত্রকে সমভিব্যাহারী করিয়া সৃগয়ায় গমন করিলেন। 
ক্রমে ২ নানাবনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন নিবিড় অরণ্যানী 
প্রবেশ পুর্ধবক তন্মধ্যবর্তি পরম রমণীয় এক স্ুশোতিত সরোবর সন্গি- 
ধানে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন এ সরসীর তীরে হংস 
বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ কলরব 
করিতেছে। প্রফুল্ল কমলসমুহের সৌরতে চারিদিক আমোদিত 
হইতেছে। মধ্করেরা মধুগক্ষে অন্ধ হইয়া গুন্‌ ধ্বনি করত 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব ফল কুসুম 
সসুহে সজুশোতিত আছে। তাহাদিগের ছায়। অতি ম্সিপ্ধ ও সুশীতল 
বিশেষতঃ শীতল জুগন্ধ গন্ধবহের মন্দং সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় 
হইয়াছে। তথায় শ্রান্ত ও আতপতাপিত ব্যক্তি প্রবেশমাত্রেই 
গতক্রম হয়। আর উহার চরিদিিকে প্রস্তরময় চারি ঘাট প্রস্তুত ছিল। 
অন্যতম দ্বার। অবতীর্ণ হইয়। হস্ত মুখ প্রক্ষালন পুর্ববক আন্তি দূর 
করিলেন । 

অনতিদূরে এক মহাদেবের মন্দির ছিল। সমীপবর্তি বুলবক্ষের 
স্কন্ধে অশ্ব বন্ধন পুর্বরক মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও দর্শন প্রণামাদদি 
করিয়া কিয়তক্ষণ পরে বহিগত হইলেন। সেই সময় মধ্যে এক 
রাজকন্যা ও নিজ মহচরী বর্গের সহিত এ সরোবরের অপর পারে 
উপস্থিতঞ্চইয়। স্নান পুজা সমাপন পুর্বক বৃক্ষের ছায়াতে ভ্রমণ 


প্রথম উপাখ্যান । ১৭ 
করিতে লাণিলেন। টউদবযে।গে তাহার ও নৃপতনয়ার চারি চক্ষয 
একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্ঘ্য সন্দর্শনে নৃপনন্দন অত্যন্ত 
মোহিত ও মদনবাঁণে আহত হইলেন। এবং রাঁজপুত্রীও নপকুমারকে 
নয়নগোচর করিয়। কৃতার্থপ্মন্য হইয়া শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। 
পরে কর্ণসংযুত্ত করিয়া দন্তদ্ধারা ছেদন পুর্বক পদতলে নিক্ষেপ 
করিলেন। পুনর্ধার গ্রহণ ও হৃদয় স্থাপন করিয়া বারস্বার রাজ- 
তনয়ের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে২ স্বীয় বয়স্যগণের সহিত 
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

কুমারী ত্রমে২ দৃষ্টিপথের বহিভূত হইলে রাজপুত্র নিতান্ত 
নিরাশ্বান হইয়৷ বিরহবেদনায় অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। এবং সর্বা- 
ধিকারিপুজ্রের নিকটে আসিয়া লক্জানম্মুখে কহিতে লাগিলেন 
মিত্র আজি আমি এক পরমসুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিষাছি। তাহার 
নাম ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই। কিন্তু মনে২ প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছি তাহাকে না পাইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অমাত্য 
পুত্র সমস্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাহাকে গৃহে প্রত্যানয়ন করিলেন। 
রাজকুমার ছুঃনহ বিরহবেদনায় অধীর হইয়1 শাস্্রচিন্তা সদালাপ 
রাজকাধ্যপর্যালোচনা ও আবশ্যক স্নান ভোঁজনাদি ক্রিয়। পর্যন্তও 
পরিত্যাগ করিয়া একাকী নির্জনে বিষগ্নমনে কালহরণ করিতে 
লাগিলেন। দিন যাঁমিনী কেবল সেই কামিনীর শ্বহস্তলিখিত প্রতি- 
মুর্তি সন্দর্শন দ্বার! নয়নদ্ধয় চরিতার্থ করেন। কাহারে? সহিত 
বাক্যালাপ করেন না। কেহ কোন জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দেন ন1। 
সর্ব।ধিকারি পুত্র নৃপনদ্দনের ঈ'দৃশী দশ! নিরীক্ষণ করিয়া উপদেশ- 


চ্ছলে অশেষ প্রকার ভতসন1 করিলেন। 
৪)] 


১৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
প্রিয়বয়তযর উপদেশ্বাক্য শ্রবণানন্তর রাজকুমার কহিলেন আমি 
জুন € 52507 কল এদি কবিষাভি তখন আমার হিভাহিতচিন্তা ও 
সখছুঃখবিবেচন। নাই । মনোরথ সম্পন্ন না হইলে জীবন পরিত্যাগ 
করিব। বন্ধুর এইরূপ বাক) শৃনিয়। অমাত্যকুমার মনে২ বিবেচনা 
করিতে লাগিলেন আর এখন উপদেশদ্বারা ইৈর্ঘসম্পাদনের সময় 
নাই এ নিতন্ত অধীর হইয়াছে । অতঃপর কেন উপায় চিন্তা কর। 
যু রি বোঁধ হইতেছে । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কমারকে জিজ্ঞাসা 
লেশ খয়সা প্রস্থান কালে সেই সদন তোমাকে কিছু কহিয়] 
ছিল অথব1 তুনি তাহাকে কিছু কহিয়াছিলে কি না। রাজপুক্র 
কহিলেন না বয়স্য আমি তাহাকে কিছু কহি নাই এবং সেই সর্ধবাঙ্গ 
সুন্দরীও আমকে কোন কথা কহে নাই। তখন অমাত্যপুত্র 
কহিলেন তবে তাহার সমীগম অতি সস*খ্য বোধ হইতেছে। রাজপুক্র 
কহিলেন যদি সেই স্থলোচনা লোঁচনানন্দদায়িনী ন! হয় তবে 
আমার আশা পরিত্যাগ কর । তখন তিনি অনেক ভাবিয়। চি্তিয়! 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বয়স্য প্রস্থান সময়ে সে কোন সঙ্কেত 
করিয়াছিল কি না। 
তদনন্তর কুমার কমলবৃত্রান্ত বর্ণন করিলে তিনি কহিলেন সখে 
আর চিন্তা নাই আমি তৎকৃত সঙ্কেতের সম্পর্ণরূপে তাৎপর্য; 
গ্রহ করিষাছি তাহার নাম ধাম ও জানিতে পারিয়াছি এবং 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি অল্প কাল মধ্যেই তাহার সহিত সমাগম সম্পন্ন 
করিয়! দিব। অধিক ব্যাকুল হইলেই অভীক্টসিদ্ধি হয় না ধৈর্য্য 
অবলম্বন কর। তখন রাজপুত্র কহিলেন যদি বুঝিয়া থাক সমুদয় 
বিশেষরূপে বর্ণন কর। শুনিলে ও অপাততঃ অনেক সুস্থ হইতে 
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পারি। তিনি কহিলেন বয়স্য শুবণ কর পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে 
নাঁমাইয়। কর্ণে ষে সংলগ্র করিয়াছিল তদ্্ারা তোমাকে কহিয়াছে যে 
আমি কর্ণাটনগ্ররনিবামিনী। দন্তদ্বারা খণ্ডন করিয়া এই ব্যক্ত 
করিয়াছে যে আমি দন্তবাটি রাজার কন্যা। তৎপরে পদতলে নিক্ষিপ্ত 
করিয়৷ এই সঙ্কেত করিয়াছে যে আমার নাম পম্মাবতী। আরহৃদগে 
স্থাপন করিস্না এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে যে তুমি আমার 
হৃদয়বল্লত। 

বয়সোর এই বাক্য শ্বণ করিয়া কুমার অপার আনন্দসাগরে মগ্র 
হইলেন । এবং ব্যগ্র হইয়া বারষ্কার কহিতে লাগিলেন বয়স ভ্রায় 
আমাকে কর্ণাট নগরে লইয়া চল। অনন্তর উভয়ে সমুচিত পরিচ্ছদ 
পরিধান ও অস্ত্র বন্ধন পূর্বক অশ্বারোহণ করিলেন। এবৎ কতিপয় 
দিবসের পরে কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়। রাজবাটীর নিকটে গিয়া 
দেখিলেন এক বৃদ্ধা আপন ভবন দ্বারে উপবিষ্ট আছে। উভয়ে 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয্স! তাহার নিকটে গিক্বা কহিলেন মা আমরা 
বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক। দ্রব্য সামগ্রী সমগ্র পশ্চাৎ 
আসিতেছে । বাসা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমর] অগ্রসর 
হইয়াছি। যদি কৃপা করিয়া স্থান দাও তবে থাকিতে পাই। বৃদ্ধ! 
তাহাদিগের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর বাক্য শৃবণে প্রীতা হইয়] 
প্রসন্গমনে কহিল এ তোমারদিগের গৃহ যত দিন ইচ্ছা! শ্বচ্ছন্দে 
অবস্থিতি কর। অনস্তর উভয়ে সেই বফাঁয়শীর মদনে উদাসীন ভাৰে 
উত্তীপ্ন হইলেন। 

কিয়ৎ্ক্ষণ পরে বৃদ্ধা তাহাদিপের সন্গিধানে আগমন করিয়া কথো- 
পকথনের আরস্ত করিলে পর সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন 
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মা] কয় জন তোমার পরিবার আরকি প্রকারে বা নির্বাহ হয়। 
ব্দ্ধ। কহিল আমার পুত্র রাঁক্ষসংসারে কর্ম করে রাজার অতি প্রিয়- 
পাত্র। আর পল্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন আমি 
তাহার ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি গৃহে থাকি। কিন্তু 
রাজা অন্থগ্রহ করিয়া অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন। আর রাজকন্যা 
অত্যন্ত সেহ করেন অভএব প্রতিদিন এক২ বার তাঁহাকে দেখিতে 
যাই। ইহা শনিয়া রাজপুজ কহিলেন কল্য যাইবার সময় আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবে আমি রাজকন্যার নিকট কোন সংবাদ 
পাঁঠাইব। বৃদ্ধা কহিল যদি প্রয়োক্তন থাকে বল আজি আমি রাজ- 
কন্যাকে জানাইয়া আসি। তখন রাজকুমার হৃব্টমনা হইয়া কহি- 
লেন তুমি রাঁজকন্যাকে কহিবে যে জ্যষ্টমাসের শুক্পক্ষীয় পঞ্চমী 
তিথিতে সরোবরের তীরে যে রাজপুজ্রকে দেখিয়াছিলে সে তোমার 
সঙ্কেতান্থসারে উপস্থিত হইয়াছে । 

এই বাক) কণ্ণগে'চর হইবামাত্র বৃদ্ধা যষ্টি গ্রহণ পুর্বক রাঁজভবনে 
গমন করিল। কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়। দেখিল রাজকন্যা একা- 
কিনী নিজনে উপবিষ্টা আছেন । বৃদ্ধা সন্মুখবর্তিনী হইবামাত্রে রাজ 
কন্যা সমাদর পুর্বক বনসিতে আপন প্রদান করিলেন। সে উপবিষ্ট 
হইয়া কহিল বৎসে বাল্যকালে অনেক যত্বে তোমাকে মাচ্ধষ করি- 
য়াছি। এইক্ষণে ভগবানের অস্কগ্রহে তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের অভিলাষ এই উপযুক্ত পাত্রের হস্ত 
গতা হইয়া! যৌধনকাল, চরিতার্থ কর। এই রূপ আড়ম্ববের সহিত 
তূমিকা করিয়া কহিতে লাগিল জ্যেষ্ঠ শুর্পঞ্চমী তিথিতে বাঁপীতটে 
যে রাঁজকুমীরের মন হরণ করিয়া আনিয়] ছিলে । তিনি আমার গৃহে 
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উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবং আমার দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন থে 
আমার নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহ পরিপুর্ণ কর আমি 
উপস্থিত হইয়াঁছি। আর আমি ও কহিতেছি এই রাজপুত্র তোমার 
যোগ্য বর তুমি যেরূপ রূপবতী সে ব্যক্তিও তদনব্ূপ বটে । 

রাজকন্যা শ্বণমাত্র কোপ প্রকাশ করিয়া হস্তে চন্দন লেপন পুব্বক 
বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাঁত করিলেন। এবং কহিলেন তুমি অবিলঙ্বে 
আমার পরী হইতে দূরীভূতা হও। সে তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকমারের নিকটে আসিয়। গুর্ববাপত্ সমস্ত বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিল। রাজকুমার শ্নিয়া বিষ ও হতবুদ্ধি হইয়া রহি- 
লেন! তখন সর্বাধিকারির পুত্র কহিলেন বয়স্য অন্যথা ভাবিয়া উৎ- 
ক্িত হও কেন তুমি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পার নাই। 
জীখগুরসাতিষিক্ত দশ করশাখাচিহ্ দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছে যে 
শুরুপক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে তদবসানে অন্ধকার পক্ষে 
তোমার সহিত সমাগম হইবেক। 

শুর্পক্ষ অতীত হইলে পর বৃদ্ধ পনর্বার রাজনন্দনের বার্তা 
লইয়) কুমারীর নিকট নিবেদন করিল। কুমারী তৎক্ষণাৎ অঙ্গলিত্রয় 
কুম্কমলিপ্ত করিয়! তাহার কপোলদেশে প্রহার করিলেন এবং কহিলেন 
অতি স্বরায় তুমি আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও। বৃদ্ধা পুনরায় 
এই প্রকার তিরস্কীর পাইয়। অতি বিষ বদনে সদনে প্রত্যাগমন 
পুর্ববক রাজক্মান্পের নিকটে পূর্বাপর সমস্ত বর্ণন করিল। তিনি 
শ্বণমাত্র অত্যন্ত ব্যাকুল ও হতাশ্বান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ 
পুর্বক পার্খ্ববর্তি শ্রিয়বয়স্যের প্রতি কহিতে লাগিলেন নখে এখন 
কি উপায় করি নিতান্ত বুঝিপাম বিধি বাম হইয়াছে মনক্কাম সিদ্ধির 
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কোন সন্ভাবন] বোঁধ হইতেছে না| নত্তবা সেই বামলোচন। কিনি মিত্ব 
বারস্বার তিরক্ষীর করিয়া! বৃদ্ধীকে বিদায় করিতেছে । আন্তইকরণে 
প্রণয়সঞ্চা'র থাকিলে দৃতীর 'প্রভি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি 
কহিলেন বয়স্য মর্পগ্রহ না করিয়া কেন অকারণে এত ব্যাকৃল হও । 
কুষ্কনলিগ অঙ্গলিত্রয় প্রহারের তাৎপর্য এই এক্ষণে তাহার অস্পৃশ্য 
দশ! উপস্থিত হইয়াছে । এনিমিত্তে আর তিন দিন অপেক্ষা করিতে 
হইবেক চত্তর্থ দিবসে সম'গম হইবার সন্দেহ নাইী। 

অনন্তর তিন দিবস অতিক্রান্ত হইলে বৃদ্ধা পুনর্ধার রাজকুমারীর 
নিক:ট গিয়া কুমারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত 
কোপ প্রকাশ করিলেন এবং গলহস্ত প্রদান পুর্বক বৃদ্ধাকে অন্তঃ- 
পুরের খটস্বীদ্ধার দিয়! বাহির করিয়া দিলেন! সে তৎক্ষণাৎ 
রাজকুমারের নিকট আসিয়া এই বৃত্তীস্ত জানাইল। তিনি শুনিয়। 
নিরাশ্বাস হইয়। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক অধোমুখে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তখন সর্বাধিকারির পুক্র কহিলেন বয্পস্য কেন উতৎ্কণ্ঠিত 
হইতেছ আর ভাবনা নাই এ অন্থকুল গলহস্ত অপ্রশস্ত নহে। তুমি 
পুর্ণমনোরথ হইয়াছ অদ্য রজনীযোগে তোমাকে সেই দ্বার দিয়] 
তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সন্কেত করিয়াছে । রাজপুভ্র আনন্দ প্রবাহে 
মপ্র হইয়! দিবসাবসান প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

প্রদোষ কাল উপস্থিত হইলেপর রাজক্মার বিহারযোগ্য বেশ 
তৃষা সমাধান করিয়া প্রিয়বয়স্যের সহিত অদ্ধরাত্র সময়ে নির্ারিত 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন সর্বাধিকারির পুত্র দ্বারের বহির্ভতাগে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি তন্মধ) দিয় অন্তঃপ্র প্রবেশ করিলেন 
এবং দেখিলেন রাজকুমারী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে 
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নয়নে সঙ্গতি হওয়াতে উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন । রাজকন্য 
পার্খবর্তিনী বয়স্যার প্রতি দ্বাররোধের আদেশ করিয়। রাজকুমারের 
কর গ্রহণ পুব্বক বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন । এব স্থুশোভিত 
স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশনানন্তর বলভের কণ্টদেশে স্বহস্ত গ্রথিত 
ললিত মালতীমাল। সমর্পন করিয়া স্বয়ং তাঁলবৃস্ত সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন। 

তখন রাজকুমার কহিলেন পরিয়ে তোমার বদন সুধাকর সন্দর্শনেই 
আমার চিন্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে আর এরূপ পরিশ্রম স্বীকারের 
প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তোমার কোমল করপল্লব শিরীষ কুসুম 
পেক্ষাও সুকুমার কোন প্রকারেই তা'লবৃন্ত ধারণের যোগ্য নহে । 
আমার হস্তে প্রদান কর আমি তোমার মেব দ্বারা শুম সফল ও 
আত্মাকে চরিতার্থ করি। পদ্মাবতী কহিলেন নাথ আমার নিমিত্তে 
তোমার অনেক পরিশ্ম ও ক্রেশ হইয়াছে? অতএব তোমার 
সেবা! কর? আমার উচিত হয়। উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শবণ 
করিয়া পার্খবর্তিনী সখী পদ্মাৰতীর করতল হইতে তালবৃস্ত গ্রহণ 
গুর্বক বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমেই 
উভয়ের সান্তিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়। কাষ্যান্তরব্যপদেশে গৃহ 
হইতে বহির্গতা হইলে পর কান্ত ও কামিনী কৌত্তকে যামিনী যাপন 
করিলেন | 

রজনী অবনন্না হইলে রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বহিগত হইবার 
মাল প্রকাশ করাতে কুমারী কহিলেন নাথ আমার এই অন্তঃপুরে 
সব্বীগ্ণ ব্যতিরেকে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই ত্তমি নিতঁয়ে অবস্থিতি 
কর। আমি তোমাকে বিদায় দিয় ক্ষণমাত্রও প্রণধারণ করিতে 


১৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি 
পারিব না। রাজকুমার প্রিয়তমার এই প্রকার প্রণয়রসাভিষিক্ত মু 
মধূর বচনপবম্পরা শৃূবণে শৃবণেক্দ্িয় সফল বোধকরিয়া তাহাতে 
সম্মত হইলেন। এবং তাহার সহচর হইয়। নানা কৌন্তকে বিহার 
স্থখে সময় য;পন করিতে লাগিলেন । 

এই রূপে কতিপয় দিবন অতীত হইলে রাজকুমার নিজ রাজধানী 
গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজকন্যা কোন ক্রমেই 
সম্মত হইলেন ন। | ক্রমেং প্রায় এক মাস অতীত হইল তথাপি 
অন্তুমতি লইতে পারিলেন নী! এখানে রাঁজ। প্রতাপমুকুট এতাব- 
দিবস পর্যন্ত প্রাণাধিক প্রিয় প্ুজ্রের কোন উদ্দেশ না! পাইয়! শোকাকুল 
হইয়] দেশ বিদেশে অন্বেষণ করিতে দূত প্রেরণ করিলেন! রাজপুক্র 
গনন বিষয়ে নিতীন্ত নিরুপায় হইয়। অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন! এবং 
এক দিবস নি্জনে বসিয়। ভাবিতে লাগিলেন আমি অকিঞ্ধিৎকর 
ইন্দ্রিয় সুখের পরতন্ত্র হইয়া পিতা মাতা অত্মীয়গণ জন্মভূমি প্রভৃতি 
নকল পরিত্যাগ করিলাম। আর যে হৃদয়াধিক বান্ধবের বুদ্ধি- 
কৌশলে এই প্রকার অস্থুলভ স্ুখসস্তোগ করিতেছি মাসাব ধি তাহার ও 
কোন সংবাদ লইলাঁম না। বোঁধ করি বন্ধু আমারে অকৃতজ্ঞ ও 
স্বাথপর ভাবিতেছেন। 

র“"জকৃমার একাকী এইরূপ চিন্ত। করিতেছেন এই অবসরে রাজ- 
কন্যা অকম্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাকে উৎক'াকুন্িত দেখিয়া জিজ্ঞা- 
সিলেন নাথ আজি কিনিমিত তুমি এমন বিমনা হইয়াছ তোগার চত্দর- 
বদন বিষণ্ন দেখিলে দশ দিক শুন্য দেখি। সবিশেষ কহ আমি ত্বরায় 
তাহার প্রতীকার করিতেছি। ব্জুমুক্ট কহিলেন পিতার সর্বাধি- 


কারির পুত্র আমার সহচর হইয়া আসিয়াছেন তিনি আমার পরম 
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মিত্র মাসাবধি তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই এবং তৎসম্পকাঁয় 
কোন বার্তা ও শুনিতে পাই'নাই জানিনা কিপ্রকার আছেন । তিনি 
অতিচন্তর পণ্ডিত ও নানা গুণরতে মণ্ডিত। তাহার বুদ্ধিপ্রভাবেই 
তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি এবং এতাবদ্দিবস পর্য্যন্ত এই বাঁক- 
পথাতীত স্ুখসস্তেগে কালক্ষেপণ করিতেছি। তিনিই তোনার সমুদায় 
সন্কেতের মর্ষ্মোন্ডেদ করিয়াছেন । 

পদ্মাবতী কহিলেন অয়ি নাঁথ এরূপ বন্ধুর অদর্শনে চিত্ত অবশ্যই 
উৎকঠ্িত হইতে পারে। আর এতাঁবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহাঁর কোন 
সংবাদ না লওয়ায় অতি অভদ্রতা প্রকাশ হইয়াছে । রহস)- 
বিদি বন্ধু প্রাণ অপেক্ষা প্রণয়ের আস্পদ হয়। অতএব বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে তুমি তাহার নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছ ও 
অকৃতচ্্রতা প্রকাশ করিয়াছ। যাহ। হউক এক্ষণে কর্তব্য এই তাহার 
পরিতোষ জন্য আমি নানাবিধ সুস্থ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই 
এবং ভূমিও কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তথায় গিয়া সমুচিত সন্ডাব প্রকাশ 
করিয়। আই'স! রাজপুভ্র তৎক্ষণাৎ সেই গুপ্রদ্বার দিয়] অন্তঃপুর হইতে 
বহির্গত হইয়া বৃদ্ধার তবনে উপস্থিত হইলেন। এবং বনু দিবসের 
পর অকপটগ্রণয়পবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকারলাতে অক্রপুর্ণলোচন 
হইয়। তীহার নিকট অদর্শনদিনাবধি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলেন। 

রাজপুত্রকে বন্ধূদর্শনে প্রেরণ করিয়া রাজকন্যা মনে ২ বিবেচন! 
করিতে লাগিলেন এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধি প্রতাবেই কৃতকার্য হইয়াছে 


অতএব 'অবশ্যই এ সকল কথ! তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেক। আর সে 
ব্যক্তিও তাহার অন্যান) ৰান্ধবের নিকট প্রকাশ করিবেক সন্দেহ নাই। 


০৬ বেভীল পঞ্চবিংশতি। 


এইন্ূপে আমার এই অযশঃ ক্রমে ২ জগদিখ্যাত হইবার সপ্ভাবন।। 
অতএব এমত ব্যক্তিকে জীবিত রাখা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। 
এইরূপ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রীস্তত 
করিয়া সখীদ্বার। পাঠাইয়৷ দিল্লেন। 
মিষ্টান্ন উপনীত হইলে মন্ত্রিপু্র জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য এ সকল 
কি। রাক্জপুজ্র কহিলেন মিত্র অদ্য আমি তোমার নিমিত্ত অতিশয় 
উ*কৃশিক'কুল হইস্লাছিলাম। র/জকন্যা আমারদিকে দৃষ্টিপাত করিয়! 
কারণ জিজ্ঞীস্থ হইলে আমি তোমার নানাবিধ প্রশংসা করিয়। 
কহিলান প্রিয়ে আমি এই বন্ধুর অদশনে বিষ হইতেছি। রাজকন্যা 
তোমার কথ! শুনিয়া অত্যন্ত সন্তষ্টা হইয়াছেন এবং আমাকে অগ্রে 
পাঠাইয়! দিয়া অতি ত্তয়ায় শ্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া তোমার 
আহারের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে কহিয়। দিয়াছেন 
তুমি আপন সমক্ষে তাহাকে ভোজন করাইয় আসিবে। অতএব 
বয়স্য কিছু ভক্ষণ কর তাহা! হইলে পরম সন্তোষ পাই এবং যাইয়া 
তাহার নিকট কহিতে চাই আমার বন্ধু মিষ্টাঙ্গ আহার করিয়! 
তোমার শিল্পনৈগুণ্যের অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন । 
তখন রাঁজপুজের নিকট পুনর্বার মনোযোগ পূর্বক পুর্বাপর সমস্ত 
অবগত হইয়া কহিলেন বয়স্য তূমি আমার নিমিত্ত কালকট আনিপ্লাছ। 
এ মিষ্টান্ন নহে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জিহ্বাস্পর্শনাত্রেই' প্রাণনংহার 
করিবেক। যাহাহউক আমার পরম ভাগ্য এই যে তুমি খাও নাই। 
তুমি খজুস্বতাব কাহার কি তাব কিছুই বুঝিতে চেষ্টা করন]1। 
তোমাকে এক সার কথ কহি পুৎশ্চলীর1 স্বতাবতঃ আপন প্রিয়ের 
প্রিয়পাত্রের প্রতি অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব তুমি তাহার সমক্ষে 
আমার নাম গ্রহণ করিক বুদ্ধির কর্ম কর নাই। 
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কমার কহিলেন বয়স্য আমি এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। 
তূমি তাহার স্বতাঁৰ জাননা এই নিমিত্ত এপ কহিতেছ। এমন 
সদাঁশয় স্ীলোক আমি কখন দেখি নাই। তাহার নাম করিলে আমার 
রোমাঞ্চ হয়। বলিতে কি তুমি আর বার এপ্রকার কহিলে আমি 
তোমার প্রতি বিরক্ত হইব। ভাল কথায় প্রয়োজন নাই আমি 
তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। এই বলিয়া! এক লাড় লইয় বিড।লকে 
ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন 
রাকপুজ্র চমগকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন এরূপ দুবৃত্তার সহিত 
পরিচয় রাখা বিহিত নহে । আর আমি জন্মাবচ্ছিন্গে সেই পাপীয়সীর 
মুখ দর্শন করিব না। মন্ত্িপুত্র কহিলেন না বয়স্য তাহাকে একেবারে 
পরিত্যাগ করা হইবেক না রাজধানীতে লইয়া যাইবার স্থুযোগ 
দেখিতে হইবেক। রাজপুত্র কহিলেন তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য। 

অমাত্যপৃত্র কহিলেন বয়স্য এক পরামর্শ বলি শুন অদ্য তুমি 
পল্মাবতীর নিকটে গিয়া! পুর্বাপেক্ষায় অধিক প্রণয় প্রকাশ করিবে। 
এবত কহিবে বন্ধু অভ্যবহারের অব্যবহিত, পরক্ষণেই অচেতনপ্রায় 
হইয়া নিদ্রাগত হইলেন | আমি তোমার দর্শনের নিমিত্ত উৎস্থুক 
হুইয়া তাহার নিদ্রীতঙ্গ পর্থ্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে 
ন। বলিয়াই আসিয়াছি। আমি এখন তোমাকে এক ক্ষণ নিরীক্ষণ 
নাকরিজে দশ দিক শূন্য দেখি। ফলতঃ আর আমি বন্ধুর অনুরোধে 
তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ষাইতে পারিব না। ইত্যাদি নানাবিধ 
কপটউবাক্য ঘ্বার। তাহার বিশ্বাস জল্মাইয়] দিবা যাপন করিবে । পরে 
সে নিদ্রাগতা। হইলে তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পুর্বক তাহার 
বামজজ্ঘাতে এই ত্রিশলের চিহ্‌ দিয়া পলাইয়া আসিবে । রাজপুত্র 
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শুনিয়। সম্মত হইলেন। এবৎ পদ্মাবতীর নিকটে গিয়। পুর্বাপেক্ষায় 
সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিলেন। পরে উভয়ে শয়ন করিলে রাজকন্যা 
ত্বরায় নিদ্রাতিতৃতা হইলেন। কুমার দেখিলেন পদ্মাবতী সুষুপ্ডি 
প্রাপ্ত! হইয়াছেন। তখন মন্ত্রিপুক্রের উপদেশান্থরূপ সমস্ত 
সম্পাদন করিয়া। বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন। 

পরদিন প্রতাতে মন্দ্রিপুক্র সন্গ্যাসির বেশ ধারণ প্রুর্বক এক 
শ্মশানে উপাস্থত হইলেন। এবং স্বয়ং গুরু হইয়া রাজপুভ্রকে শিষ্য 
করিয়া কহিলেন তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্ক(র বিক্রয় কর। যর্দ কেহ 
তোমাকে চোর বলিয়। ধরে তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। 
রাজপুজ্র তাহার বচনাঙ্ুসারে ভূষণ গ্রহণ পুরঃনর নগর প্রবেশ 
করিয়া রাজসদনের সমীপস্থিত স্বর্ণকারের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইলেন। সে দর্শনমাত্র বিস্ময়াপন্ন -হুইয়া মনেং চিন্তা করিতে 
লাগিল কিয়দ্দিবস হইল আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই অলঙ্কার 
নির্মাণ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এ ব্যক্তিকে বিদেশীয় দেখিতেছি 
ইহার হস্তে কিপ্রকারে আইল | অনন্তর সন্দিহান হইয়। কারিকর- 
দিগকে জিজ্ঞাস] করাতে তাহারা কহিল এ রাজকন্যার সেই অলঙ্কার 
বটে। তখন স্বর্ণকার রাজক্মারকে চোর নিশ্চয় করিয়া কহিল 
এ রাজকন্যার অলঙ্কার দেখিতেছি তুমি কোথায় পাইলে যথার্থ বল। 

স্বর্ণকার তয়গ্রদর্শন পুর্বক বারশ্বার এই প্রকার কহিবাজে 
রাজপথবাহী দশ দ্বাদশ উদাসীন ব্যক্তি ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
তথায় উপস্থিত হইল। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যেই এঁ অলঙ্কার লইয়] 
অত্যন্ত আন্দোলন হইতে লাগখিল। পরিশেষে নগররক্ষক এই 
সংবাদ পাইয়৷ রাজকুমার ও স্বর্ণকার উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে 
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সে অলঙ্কারের প্রাপ্তিবৃত্তীস্ত জিজ্ঞাসা করিলে কুমার কহিলেন 
শ্মশানবাসী গুরদেব আমাকে এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাই- 
য়াছেন। তিনি কোথায় পাইয়াছেন আমি তাহার কিছুই জনিন1। 
যদি তোমারদের কোন সন্দেহ হয় তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর। 
পরিশেষে পুররক্ষী গুরুশিষ্য উভয়কে অলঙ্কারসমেত রাজনমক্ষে 
লইয়! গিয়া পুর্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল । ” 

তদনন্তর রাজা নান। প্রকারে সন্দিহান হইয়া যেগিকে নির্জনে 
আনিয়। বিনয়বাক্যে জিজ্ঞীসা করিলেন মহাশয় আপনি এই মমস্ত 
অলঙ্কার কোথায় পাইলেন। যোগী কহিলেন মহারাজ কৃষ্ণচত্তদ্রশী 
রজনীযোগে আমি নগর প্রান্তবর্তি শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ 
করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী স্বয়ং উপস্থিত হইয়। প্রসাদ- 
স্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার ও পরিধান বসন উন্মোচন করিয়। দিয়াছেন । 
এবং আমিও তাহার বামজজ্বাতে যোগসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ এক 
ত্রিশূলের চিহ্‌ দিয়াছি। এই সমুদয় সেই অলঙ্কার। রাঁক্তা শুনিয়! 
বিম্মযাঁপন্ন হইয়া! অবিলঙ্গে অন্তঃপৃরে প্রবেশ করিলেন | এবং নিজ 
মহিষীকে কহিলেন দেখ দেখি পদ্মাৰতীর বামজজ্বাতে কোন 
চিহ আছে কি না। রাজ্জী তত্প্রদেশের বসনোদ্ঘাঁটন করিয়া! 
দেখিলেন এবং রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন এক ত্রিশ্লের 
চিহ আছে। 

রখুজ। এই প্রকার অঘটনঘটন] শ্রবণে হতবুদ্ধি ও লঙ্জায় অধোমুখ 
হইয়া তাবিতে লাগিলেন এ প্রকার সস্বরিণীকে গৃহে রাখা উচিত 
কর্ম নহে ইহাতে অধন্ম আছে। অতএব এখন কি কর্তব্য অথব। 
প্চিতমণ্ডলী. একত্র করিফ্া! সবিশেষ কহিয়! জিজ্ঞাস] করি তাহার! 
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ধর্্মশবস্ত্রাস্থসারে যেরূপ ব্যবস্থা! দিবেন তদনরূপ কার্য্য করিব। কিন্ত 
গহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। পণ্ডিতমগ্ডলী 
সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসিলে আমার এই অপযশঃ ক্রমে দেশ বিদেশে 
প্রচার হইবেক | তদপেক্ষায় উত্তম কল্প এই দেই সম্স্যাসিকেই ইহার 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি] সন্ধ্যা সবিশেষ অবগত আছেন শাস্ত্রজ্ঞও 
বটেন ধন্মতঃ প্রশ্ন করিলে অবশ্যই যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবেন] 
তদনন্তর রাজসভায় আনিয়া বিজন প্রদেশে বলিয়। সন্গ্যাসিকে 
1জজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় খশ্মসংহিতাতে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে 
কিরূপ দণ্ড নিরুপিত আছে ] সন্গযাসী কহিলেন মহারাজ ধর্মশাস্ত্ে 
লিখিত আছে! ত্রাঙ্গণ স্ত্রী ও বালক ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও 
বধাহ্হনহে । রাজা ইহারদিগের নির্বাসন করিবেন | 

তখন রাজ) অন্তঃপুরে গিয়া রাজ্জীকে কহিলেন পদ্মাবতী অতি 
ছুশ্চরিত্রা এ জন) শাস্ত্র প্রমাণান্থসারে আমি ইহাকে দেশবহিষ্কৃতা 
করিব। রীঁজ্জী কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্লেহবতী ছিলেন কিন্ত পতিব্রতাত্ব 
প্রযুক্ত রাজার মতেই সম্মত হইলেন। অনন্তর নৃপতি কন্যাকে 
শিবিকারোহণের আদেশ দিয় তাহার অগোচরে বাহকদিগকে আজ্ঞ! 
দিলেন তোমরা পন্মাবতীকে কোন অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়! 
ত্বরায় আমাকে সংবাদ দাও । বাহকেরা রাজাজ্ঞ। সম্পাদন করিল। 
অমাত্যপৃত্রও তহুক্ষণাৎ রাজকুমীরকে সঙ্গে লইয়! রাজকুমারীর 
উদ্দেশে চলিলেন] এবং ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া] পরিশেষে 
দেই অরণ্যে প্রবেশিয়। দেখিলেন পদ্মাবতী একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া 
ঘৃথদ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় বিষাদ করিতেছেন। পরে নানা কৌশলে 
তাহাকে সঙ্গে লইয়! উভয়ে স্বদেশাতিমুখে প্রস্থান করিলেন । রাজ- 
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ধানীতে উপস্থিত হইলে প্রঙ্জাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল ! এব 
রাজ প্রতাপমুকুট বধুসহিত পুত্র পাইয়া আনন্দপ্রব1হে মগ্র হইয়া 
নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন। 

এইরূপে আখ্যায়িক। সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাস] করিল 
মহারাজ রাজ ও মন্ত্রিপ্জ্র এই উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি নির- 
পরাঁধে রাজকুমারীর বনপ্রেষণ জন্য ছুরদৃষ্টভাগী হইবেন | 
বিক্রমাদিতয কম্তিলেন আমার মতে রাজা। বেতাল কহিল কি 
নিমিত্তে | রাজা কহিলেন শাস্ত্রকাঁরেরা আততায়ি ব্যক্তির বধ ও 
বিদ্রোহাচরণে দোষাতাব লিখিয়াছেন | অতএব বিষপ্রদায়িনী রাজ 
কন্যার প্রতি এরূপ প্রতিকুলভাচরণে মন্ত্রিপূত্রকে দোষী বলিতে 
পারা যায় না। কিন্তু রাজা যে অজ্জঞাতকৃলশীল ব্যক্তির বাক্যে 
বিশ্বাসবন্ধ করিয়। প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ ও বিচারবিমুখ হইয়! অপত্য- 
স্মেহ বিস্মরণ পূর্বক অক্তাপরাধে কনঠাকে বনবাঁস দিলেন ইহাতে 
তাহার রাজধর্মমবিরাদ্ধ কর্ণের অনষ্টানজন্য পাপস্পর্শ হইতে পারে। 

ইহ1 শুনিয়। বেতাল আত্মকৃতপ্রতিজ্ঞানুসারে শ্বাশানে গিয়া পুর্বববৎ 
বৃক্ষে লম্বমান হইল । এবং রাজাও তাহার পশ্চাৎং ধাবমান হইয়। 
পুর্ববৎ বৃক্ষ হইতে অবতারণ পুর্বাক স্কন্ধে করিয়। সন্্যাসির আশ্রমাতি- 
ম্‌খে চটিলেন। 


৩২ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 


দ্বিতীম্ন উপাখ্যান | 


বেতীল কহিল মহারাজ দ্বিতীয় উপাখযানের আরন্ত করি অবধান 
কর। 

যমুনাতীরে ধর্মস্থল নামে এক নগর আছে। তথায় কেশব নাঁমে 
এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্ণ ছিলেন। এ ব্র।ঙ্গণের মধুমালতী নাঁমে 
এক পরম সুন্দরী ছুহিতা ছিল । কালক্রমে সেই কন্য! বিবাহযোগ্য। 
হইলে তাহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে 
নিয়ত তৎপর রহিলেন। কিয়দিন পরে ব্রাঙ্গণ যজমানপুত্রের 
বিবাহোপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিলেন। এবং ব্রাহ্মণের পুত্রও 
অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন। দৈবযোগে এই 
অবসরে এক সুকুমার ব্রাঙ্মণক্মার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন । 
ব্রাহ্মণী তাহাকে রূপে রতিপতিও গুণে বৃহস্পতি দেখিয়া মনেই বাঁসনা 
করিলেন যদি সত্কলো্চৰ হয় ও অঙ্গীকার করে তবে ইহাকেই 
জামাতা করিব। অনন্তর যখোচিত অতিথিসতকার করিয়৷ তাহার 
কলের পরিচয় লইলেন। এবং সতকুলজাত জানিয়া আনন্দিত 
হইয়া কহিলেন বস যদি তুমি স্বীকার কর আমার এই মধুমালতীর 
সহিত তোমার বিবাহ দি। বিপ্রতনয় মধুমালতীর লোকাতীত 
লাবণ্যদর্শনে সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনএতীক্ষায় তদীয় 
আবাসে বাম করিতে লাগিলেন । 

কতিপয়দিবসানন্তর ব্রাহ্মণ এবং তাহার পুজ্র উভয়ে মধ্মালতী 
প্রদানে সত্যবন্ধ করিয়া একং পাত্র লইয়৷ প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন 
করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল। একের নাম ভরিবিক্রম দ্বিতীয়ের 


দ্বিতীয় উপাখ্যান। ৩৩ 


নাম বামন তৃতীয়ের নাষ মখুস্থদন। তিন জনই কূপ গু৭ বিদ্য। 
বয়ঃক্রমে তুল্য কোন প্রকারেই ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না। 
তখন ব্রাঙ্গণ অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়! চিন্তা করিতে লাখিলেন এক 
কন্যা তিন বর উপস্থিত কি উপায় করি। তিন জনেই তিন জনের 
নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এক্ষণকার কর্তব্য কি। 

ব্রা্মণ এই একার চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে ত্রাঙ্মণী আসিয় 
কহিলেন তুমি এখানে নিশ্চিন্ত বসিয়া কি ভাবিতেছ সর্পাত্বাতে 
মধূমালতী প্রীণত্যাগ করিল। তখন কেশবশর্শা ব্যস্ত সমস্ত হইয়! 
চারি পাচ জন বিষটদ্য আনাইয়! অশেষ প্রকার চিকিতসা করাইলেন 
কিন্ত কোন প্রকারেই প্রতীকার দরশিল না। বিষবৈদ্যেরা কহিল 
মহাশয় আপনকার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে এবং বার তিথি 
নক্ষত্র সমুদায়ের দোষ পাইয়াছে। অতএব ব্রক্ষা স্বয়ং উপস্থিত 
হইলেও ইহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না) এক্ষণকার যাহ? কর্তব্য থাকে 
করুন আমর বিদায় হইলাম । এই বলিয়া প্রণাম করিয়া বিষবৈদ্যের 
প্রস্থান করিল। 

অনন্তর ব্রাহ্গণ ব্রাহ্মণেরপুজ এবং তিন ৰর পচজন একত্র 
হইয়া মধুমালতীর মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যথাবিধি দাহক্রিয়। 
করিলেন। ব্রাহ্ধণ পুক্রসহিত গৃহে আনিয়া নানাবিধ বিলাপ ও 
পরিতাপ করিতে লাখিলেন। বরের! তিন জনেই এইরূপ অস্ুুলভ 
ক্ূুপনিধান কন্যানিধান লাঁভে হতাশ হইয়। বৈরাগ্য লইলেন। 
তন্মধ্যে ত্রিবিক্রম চিতা হইতে সমুদয় অস্থি সঞ্চয়ন করিলেন এবং 
| বন্ত্রখণ্ডে বন্ধন পুর্বক কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেশেং ভ্রমণ করিতে 


লাগিলেন। বামন সঙ্গযাসী হইয়] তীর্ঘযাত্র! করিলেন ।, তৃতীয় 
ঙ 


৬৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
মধুস্জদন সেই শ্মশানের প্রান্তভাগে এক পর্ণশালা নিন্মাণ করিয়া 
তাঁভার এক কোণে মধ্মালতীর রাশীকৃত দেহতস্ম রাখিয়৷ যোগ 
সাধন করিতে লাগিলেন । 

এক দিবস বাঁমন ভ্রমণ করিতে মধ্যাহ্ৃকাঁলে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে 
উপস্থিত হইলেন। ব্রাঙ্গণ ভোঁজনকালে সন্ধ্যাসী উপস্থিত দেখিয়া 
কুতাঞ্জলি হইয়। কহিলেন মহাশয় যদি কৃপা করিয়া দীনের ভবনে 
পদাপণ করিয়াছেন তবে অন্তগ্রহ পুর্বাক ভিক্ষী স্বীকার করিলে 
চরিতাথ হই পাকের অধিক বিলম্ব নাই | সন্গ্যাসী সম্মত হইলেন 
এনং পাকান্তে ভোজনে বধমসিলেন। ব্রাঙ্গণী পরিবেশন করিতে 
লাখিলেন। এই অবমরে ব্রাহ্মণের পঞ্চমবধীয় পুকজ্র নিতান্ত 
অশান্ত ভাবে উৎপাত আর্ত করিয়। পরিবেশনের ব্যাঘাত জন্মীইতে 
লাগিল । ব্রাঁক্ষনী নানাপ্রকারে সান্তনা করিলেন কোন ক্রমেই 
প্রবোধ মানিলেক না। তখন তিনি ক্রোধভরে অধীর হইলেন এবহ 
প্রজ্লিতহু তাঁশনপুর্ণ চুল্লীতে প্রকে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়। 
পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিরূপ আচরণ দেখেয়া নারায়ণ বলিয়। 
তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিলেন। প্রাঙ্গণ 
কহিলেন মহাশয় অকস্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন কেন। সন্গযাসী 
কহিলেন যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার প্রচলিত তথায় কিপ্রকারে 
ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয়। ব্রাহ্মণ কিঞ্িৎ হাস) করিয়া তৎক্ষণাৎ 
গৃহে প্রবেশ করিলেন | এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া 
তন্মধ্য হইতে এক মন্ত্র লইয়৷ কিয়ৎক্ষণ জপ করিতে২ পুজ্র প্রাণদান 
পাইয়] পুর্কববৎৎ উৎপাতের আরম্ত করিল। তখন সঙ্গ্যাসী চমতক্ৃত 
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হইয়া ভোজন সমাপন করিলেন। এবং মনেং চিন্তা করিতে লাগিলেন 
ঘদ্দি কোন উপায়ে এই পুস্তক হস্তগত হয় তবে প্রিয়কে পূনজাঁবিত 
করিতে পারি যাহ। হউক এতদ্দিষে সাধ্যান্ুরূপ চেষ্টা করিতে 
হহবেক। 

মনে২ এই রূপ কল্পনা করিয়। ব্রাহ্ষণকে কহিলেন অদ্য অপরাহ্ন 
হইল অতএব আর স্থানান্তরে না গিয়া তে'মার ভবনেই রাত্রি- 
কাল অবস্থান করিব। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সমাদর পুব্নক এক স্বতন্ন স্থান 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রজনী উপস্থিত হইলে পর সম্দায় গৃহস্থ 
ভোঁজনাবসানে স্ব স্ব নি্দিক্ট স্থানে শয়ন করিল। বামন দেখিলেন 
সকলে নিদ্রাভিভূত হইয়াছে তখন নিঃশব্দ পদসঞ্থারে গৃহ প্রবেশ 
পুর্নক সঞ্তাবনী বিদ্যার পুস্তক হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলেন । 
এবং কএক দিবসের মধ্যে সেই শ্বাশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
নধস্থ্দন স্বহস্তনিশ্মিত পর্ণকুটীরে যোগসাধন করিতেছেন। এই 
অবসরে দৈবযোগে ত্রিবিক্রমও্ তথায় উপস্থিত হইলেন । 

এইরূপে স্থযোগক্রমে তিন জন একত্র হইলে পর বামন প্রস্তাব 
করিলেন কএক দিবস হইল আমি মৃতসপ্তীবনী বিদ্যা শিক্ষিয়াছি | 
তোমরা অস্থি ও ভল্ম একত্র কর শ্র্িয়াকে প্রাণদান দিব। তখন 
তাহার মহাব্যস্ত হইয়া অস্থি ও ভন্ম একত্র করিলে বামন পুস্তক 
হইতে মৃতসপ্লীবন মন্ত্র বহিগত করিয়া জপ করিতে আরস্ত করিলেন। 
মন্ত্রপ্রভীবে কন্যা ততক্ষণাৎ্ প্রাণদান পাইল। তখন তাহার! 
মধুমালতীর রূপ লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে স্মরান্ধ হইয়া পরস্পর 
বিরোধ করিতে লাগিলেন । 

ইহ! কহিয়। বেতাল বিক্রমাদ্দিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ 


৩৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 

তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি মধূমালতীর পাণিগ্রহণে যথার্থ অধিকারী 
হইতে পারে! রাজ। কহিলেন যে ব্যক্তি কুটীর নির্মাণ করিয়া 
এতাঁবৎ কাল পর্যন্ত শ্শানবাসী হইয়াছিল সেই শাস্ত্রাম্থমারে এই 
কামিনীর পাণিগ্রহণাধিকারী হইতে পারে। বেতাল কহিল যদি 
ন্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চয়ন না করিত এবং বামন নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া 
সঞ্জীবনী বিদয1 সংগ্রহ করিতে না পারিত তবে কিএ্রকারে এ কন্যা 
জীবনদান পাইত। রাজা কহিলেন যথার্থ বটে কিন্তু ত্রিবিক্রম অস্থি 
সঞ্চয়ন দ্বারা এ কন্য!র পুজস্থানীয় হইয়াছে। আর বামন জীবন 
দান দ্বারা তাহার পিতৃকল্প হইয়াছে। তাহারা এই কন্যার 'প্রণয় 
ভাজন হইতে পাঁরেনা। কিন্তু মখুস্ডদন তস্মরাশি সংগ্রহ ও উউজ 
নিশ্মীণ পুর্বক ম্মাসীনবাসী হইয়া যথার্থ প্রণরির কর্ম করিয়াছে ॥ 
অতএব সেই ব্যক্তিই যুক্তিমার্গান্ুসারে এ গ্রমদার পতি হইতে 
পারে। ইহ] শনিয়। বেতাল ইত্যাদি। 


৩৭ 
তৃতীয় উপাখ্যান। 
বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। 

বর্ঘমান নগ্বরে রূপসেন নামে এক অত্যন্ত বিজ্ঞ গৃণগ্রাহী ও দয়ালু 
রাজ ছিলেন। এক দিবস বীরবরনাম। দক্ষিণদেশনিবাসী কোন রাজ- 
পুত কর্ম প্রাপ্তির আশয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারবান্‌ 
তাহার গ্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া রাজসমীপে বিজ্ঞাপন 
করিল মহারাজ বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ কর্মের প্রার্থনায় 
আসিয়! দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে? আজ্ঞা পাইলে সাক্ষাৎকারে 
আনিয়৷ বিশেষরূপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। রাজা আজ্ঞ। 
করিলেন অবিলম্বে লইয়া আইন। 

অনন্তর রাজাজ্ঞান্থসারে দ্বারী বীরবরকে নরপতিগো চরে উপস্থিত 
করিলে পর রাজ। তাহার আকার প্রকার দর্শনে কর্মঠ বোধ করিয়! 
জিজ্ঞাস] করিলেন বীরবর কত বেতন পাইলে তোমার অনায়াসে 
নির্বাহ হইতে পারে। বীরবর নিবেদন করিল মহারাজ প্রত্যহ 
সহজ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের আদেশ হইলেই আমার চলিতে পারে। 
রাঁজ। জিজ্ঞাসিলেন তোমার পরিবার কত! সে কহিল মহারাজ 
এক স্ত্রী এক পুক্র ও এক কন্য। আর স্বয়ং এই চারি। এতত্তিরিক্ত 
আর আমার পরিবার নাই। তখন সভাস্থ সমস্ত লোক মুখ ফিরাইয়। 
হাসিতে লাগিল। রাঁজ1 মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহার 
পরিজন অতি অল্প তথাপি কি নিমিভ্ত-এত অধিক প্রার্থনা করে। 
যাহা হউক এক ভৃত্যের নিমিত্ত নিত্যং এতাদৃশ ব্যয় যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
অথবা এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবেক না. অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ 
গুণ থাকিবেক। অতএব কিয়ৎকালের নিমিত্তে রাখিয়া! ইহার পরীক্ষ। 


৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
করা উচিত। অনন্তব কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞ। দিলেন 
তুমি প্রতিদিন প্রীতঃকালে বীরবরকে সহস্র স্বর্ণ দিবে কোন 
মতে অন্যথা শা হয়। 

বীরবর- রাজ)দ্গাশ্রবণে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তদীয় ধন্যবাদ 
করিতে লাগিল ॥ এবং কোযাধ্যঞক্ষের নিকট হইতে তদ্দিবসপ্রাপ্য 
নিদ্ধারিত স্থুবণ গ্রহণ পুর্ধক নণনিদ্দিক্ট বাসস্থানে গমন করিল। 
অনন্তর প্রথমতঃ সেই স্বণকে ভগদ্ধয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ 
বি-প্রসাৎ করিল! অবশিষ্ট ভগ পুনক্ার দ্বিভাগ করিয়া এক অর্থ 
বৈরাগি বৈষ্ণব সঙ্গ্যাসি প্রভৃতিকে দিল । এবং অন্য অদ্ধ দ্বার! 
নানাবিধ খাদ্য দ্রবা সংগ্রহ করিয়ী সহজই দীন ছুঃখি অনাথ ও 
অতিথি প্রভূতিকে যথোচিত ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট যকিঞ্চিৎ 
স্বয়ং পুক্র কলত্র ও দুহিতার সহিত অন্যবহার করিল! 

প্রতিদিন এইকরূুপে দিনপাত করিয়। সায়ংকালে খজা চন্ম ধারণ 
পুৰ্বক সমস্ত রজনী রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে । রাজা তাহার প্রভূ- 
তক্তি ও শক্তি পরীক্ষর৫থে কি দিপ্রহর কি তৃতীয় প্রহর রাত্রি যখন 
যাহা আজ্ঞা করেন অতি দুঃসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা 
সম্পন্ন করিস্া আইসে! | ূ 

এক দিবস নিশীথ সময়ে অকন্মাৎ স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনন শূনি য়া 
রাজ! বীরবরকে অহ্বান করিলে পর সে তৎক্ষণাৎ সম্মখবর্তী হহীয়া 
কহিল মহার্জ কি আজ্ঞ; হয়। রাজা কহিলেন দক্ষিণ দিতে 
স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনিতেছি তুমি ত্বরায় ইহার তথ্যান্থসন্ধানল 
করিয়া আমাকে সংবাদ দাও। বীরবর যে আজ্ঞা মহারণজ বলিয়,। 
তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল । রাজ বীরবরকে এক মুহত্তের নিমিত্তে) 


তৃতীয় উপাখ্যান | ৩৯ 


আজ্ঞা প্রতিপালনে অঁপরাহ্থীনখ দেখিয়। অত্যন্ত সন্ভষ্ট হইলেন। এবং 
তাহার সাহস দেখিবার নিমিত্ত আপনিও গুগুভাবে পশ্চাৎ২ 
চলিলেন। 

বীরবর সেই রোদনশর্ষ লক্ষ্য করিয়া অতিপ্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর 
শ্বাশানে উপস্থিত হইল। এবং দেখিল এক সর্বালস্কারভূষিতা 
পরমস্থুন্দরী স্ত্রী শিরে করাঘাত ও হাহ)কার করিয়! উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতেছে । কিন্তু আশ্চর্য এই চক্ষতে অশ্রর লেশনাত্র নাই। 
বীরবর এইরূপ অন্ত ঘটনা দেখিয়া অতিশয় চমত্কৃত হইল] এবং 
সাহস পুন্দক সন্মখবস্তী তইয় জিজ্ঞাসিল তুমি কে কি দুঃখে এই ঘোর 
রজনীতে একাকিনী ম্মাশানবাসিনী হইয়। বিলাপ ও পরিতাঁপ 
করিতেছ ৷ সে কিছুই উত্তর দিল না। বরং পুর্াপেক্ষায় অধিক 
রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর বীরবর বিশেষ ব্যগ্ররতা এ্দর্শন 
পুর্বাক বারম্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলে মে আপন অবস্থা] ব্যক্ত 
করিতে আরস্ত করিল আমি রাজা দূপসেনের রাজ্যলক্ষ্মী। 
রাজার গৃহে নানা অন্যায় ও অধর্মাচরণ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত তদীয় 
অশবাসে অচিরাৎ অলক্ষমীর প্রবেশ হইবেক। আ্তরাৎ আমি 
রাজার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব । এবং আমি প্রস্থান করিলে 
পর অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রাণবিযোগ হইবেক। এই দুঃখে 
ছুঃখিতা হইয়া রোদন করিতেছি | 

এইরূপ স্বামির অসস্তাৰবিত ভাব অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসমুদ্রে 
মগ্র হইয়া বীরবর কহিল দেবি আপনি যাহা আজ্ঞ1 করিলেন ইহাঁতে 
কোন বূপেই সন্দেহ করিতে পারি ন!। কিন্তু যদি কোন উপায় 


থাকে আজ্ঞা করুন! আমি রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণান্ত পযন্ত 


৪০ বেতাল পঞ্চবিংশতি 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। রাঁজলক্ষ্মী কহিলেন প্ুর্ীদিকে 
যোজনান্তে এক দেবী আছেন! যদি কেহ এ দেবীর নিকট আপন 
পুভ্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়। তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া রাজার সমস্ত 
বিঘ্ব বিনাশ করিতে পারেন। 

রাজলম্ষ্ীর এইরূপ বাক্য শুনিগ্না বীরবর সত্ব হইয়া গৃহাভিগুখে 
গমন করিল | রাজাও কৌন্তকাবিষ্ট হইয়! পশ্চাৎ২ চলিলেন। 
কিয়তক্ষণ পরে গৃহে উপস্থিত হইয়া অ।পন পত্ীকে জাগরিত করিয়। 
সবিশেষ সমস্ত জ্ঞাত করিলে পর সে তৎক্ষণাৎ পুজ্রের নিদ্রাভঙ্গ 
করিয়া কহিল বৎস তোমার মস্তক দিলে রাজার অচল রাজ্য হয়। 
তখন* পুক্র কহিল হে মাতঃ প্রথমতঃ আপনকার আজ্ঞা ছিতীয়তঃ 
স্বামিকা্য ভূতীরতঃ এই পাঞ্চভৌতিক বিনশ্বর দেহ দেবতার 
আরাধনায় নিয়োজিত হইবেক। ইহ] অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রাণ- 
ত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবেক না। অতএব শত কর্টে বিলম্ব করা 
কর্তব্য নহে] আপনারা সত্তর হইয় কা সম্পাদন করুন। 

বীরবর পুত্রের এইকুপ পরমান্ডুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ীপন্ন 
হইয়া অশ্রুমুখে সহধর্ণিণীকে কহিল যদি তুমি স্বচ্ছন্দ ও সন্ভষ্ট চিত্তে 
পুত্র প্রদান কর তবেই আমি দেবীর নিকট বলিদান দিয়া রাজকাধ 
নিষ্পাদন করি। এইব্ূপ স্বামিবাক্য শ্রবণানন্তর বীরবরের ভার্ধ্য 
আবেদন করিল নাথ ধর্্মশান্ড্রে কহে স্বামী মক বধির অন্ধ পঙ্গু কণ 
খঞ্জ কুব্জ্ ও কুষ্ঠী যেরূপ হউন শৃশুষা দ্বারা তাহাকে সন্ধষ্ট রাখিতে 
পারিলে নারী যেরূপ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় শান্ত্রবিহিত দান ধ্যান 
ব্রত তপস্যা দ্বার তাদৃশ হয় না। আর যদি স্বামির প্রতি অনাদ্র 
করিয়। পারলৌকিক স্থুখসন্তোগ লোভে নানাবিধ ধন্দ কর্মের অন্ত- 
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টান করে তবে তাহার সে সকল নিঙ্ষল ও অন্তে অধোগতির 
কারণ হয়। অতএব আমার পুর পৌন্রের প্রয়োজন কি তোমার 
চরণশৃশ্ বা করিলেই উভয় লোকে নিস্তার, পাইব। তাহার পুক্ত 
কহিল হে পিতঃ যে ব্যক্তি স্বামিকার্ধ্য সম্পা্দনে সমর্থ তাহারি জন্ম 
সার্থক, এবং সেই জনই স্বর্গলোকে অনন্তকাল সুখসস্তোগ করে। 
অতএব আর কি নিমিত্তে সংশয়ে কাল হরণ করিতেছেন। কায্যনাধনে 
ততপর হউন,বিলম্বে কার্ধ্হানি সম্তাবনা। 

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনান্তে বীরবর সপরিবারে দেবীর, 
মন্দিরোদ্েশে গমন করিল। রাজ। এইরূপে বীরবরের সপরিবারের 
প্রতৃতক্তির প্রবলতা ও অচলতা৷ দেখিয়া অত্যন্ত চমৎ্কৃত ও. 
আহ্দাদিত হইলেন। এবং মনে২ অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পুরবরক 
গুপ্ত ভাবে তাহার পশ্চাৎ২ চলিলেন। কিয়ত্ক্ষণ পরে বীরবর দেবীর 
মন্দিরে উপস্থিত হইল । এবং গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপ নৈবেদ্য আদি নান। 
উপচার দ্বারা যথাবিধি পুজা করিয়া টান প্রণিপাত পুর্বক দেবীর 

স্মুখে কৃতাগুলি হইয়া কহিল হে জগদীশ্বরি তোমাকে প্রসঙ্গ করিবার 

পৃ আমি আপন প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান 
দিতেছি। কপাকর যেন আমার প্রভুর দীর্ঘ আঘুঃ ও অচল রাজ্য হয়। 

এই বলিয়] খড় গ্রহণ পুর্বাক অকাতরে পুজ্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। 
বীরবরের কন] এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিয়োগ দেখিয়া 
খড়নপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পত্বীও শোকে অধরা 
হইয়া তৎক্ষণাৎ তনয় তনয়ার অন্থগামিনী হইল। অনন্তর বীরবর 
বৰিবেচন। করিল প্রতুকার্থ্য সম্পক্গ করিলাম এক্ষণে আর কি নিমিক্ত 
দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ থাকি আর কি সুখেই ৰা জীবন ধারণ করি। এই 
বলিয়া! সেই বিষম খড়া দ্বার শ্বীয় শিরশ্ছেদন করিল । 


৪২ বেতীল পঞ্চবিংশতি । 
এইরূপে ক্রমে২ চারি জনের অদ্ভুত মরণ দেখিয়া বাজার অন্তঃকরণে 
অত্যন্ত বৈরাগ্য উদয় হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন ষে' 
রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ প্রতৃতক্ত সেবকের সর্বনাশ হইল আমি আর 
সেই বিষম রাঁজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অতিশয় স্বার্থপর। 
নতুবা কি নিমিত্ত ততকালে বীরবরকে পুক্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম 
না। কি নিমিত্তেই বা তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাঁম। উপক্রমেই 
এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে কীরবরকে বিরত করা আমার উচিত 
কর্ম ছিল। সর্বথ1! আমি অতি অনৎ কন্ম করিয়াছি। এক্ষণে আত্ম- 
হত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত চিন্তসন্তোষ জন্মিবেক না। 
এই বলিয় খড় লইয়] মন্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র ভগবতী 
কাত্যায়নী তৎক্ষণাৎ আবিভূত| হইয়া হস্ত ধারণ পুর্ধক রাজাকে মরণ 
ব্যবসায় হইতে নিবারণ করিলেন। এবং কহিলেন বৎস তোমার সাহস 
দেখিয়। প্রসক্প হইয়াছি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে 
মাতঃ ঘদ্দি প্রসন্ন হইয়া থাক এই চারি জনের জীবন দান কর ইহ! 
অপেক্ষা এক্ষণে আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই। দেবী 
তথাস্ত বলিয়া পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া তাহাদের গ্রাত্রে 
সেচন করিবামাত্রে চারিজনেই তৎক্ষণাৎ স্প্ডাথিতের ন্যায় গাত্রো- 
খান করিল। রাজ। যথার্থ প্রতৃতস্ত বীরবরকে অপত্য কলত্রের সহিত 
পুনজ্জীবিত দেখিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। এবং দেবীর 
চরণীরবিন্দে সাঙ্গ প্রনিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নানাবিধ স্ত্রতি 
ও বিনতি করিতে লাগিলেন । দেবী রাজাকে অন্যান নানা অভি- 
লফিত বর প্রদান দ্বার চরিতার্থ করিয়া অন্তা্হতা হইলেন। অনন্তর 
তাহার সকলেই স্বন্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 
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পর দিন প্রভান্ত হইব মাত্র গাত্রে ত্োথ ন করিয়! রাজ রূপসেন সভা 
সমারোহণ পুর্ধক সর্ধ সভাঁজন সমক্ষে রঃ সাক্ষী করিয়া প্রভৃপরায়ণ 
বীরবরকে অদ্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন। দেশ বিদেশে রাজ ও বীরবরের 
নির্বিবাদ ধন্যবাদ হইল। | 

এই'রূপে কথা সমাপ্ত করিয়া! বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ পুর্ববা- 
পর সমস্ত শ্রবণ করিলে । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এই পাচ জনের মধ্যে 
কাহার সততা অধিক হইল । বিক্রমাদ্িত্য উত্তর দিলেন আমার বোখে 
রাজার সততা সর্বাপেক্ষা অধিক। বেতাল কহিল কেন। রাজ1 বলিলেন 
স্বামির নিমিত্ত সর্বনাশ স্বীকার ও প্রাণদান কর! সেবকের উচিত কর্ম 
অতএব কীরবর রাজকার্ধ্যার্থে ঈদূশ সাহস প্রকাশ করিয়া আত্মধর্্ম 
প্রতিপালন করিয়াছে! কিন্ত রাজ। যে সেবকের নিমিত্ত রাজ্যাধিকার 
তুণতুল্য বোধ করিয়৷ অনায়াসে প্রাণ পরিত্যা্ে উদ্যত হইলেন ইহা 
কেবল দয়ার্রচিত্ততা ও সততার কর্মা। 

ইহা] শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি 


৪৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


চত্তর্থ উপাখ্যান। 


বেতাল কহিল মহাঁরীজ 

ভোগবডী নগরীতে অনক্রসেন নামে এক অতি প্রমিদ্ধ মহীপাল 
ছিলেন । চুড়ামণি নামে এক সর্ধগুণাকর শুকপক্ষী সর্ধকাঁল তাঁহার 
 সম্রিছিত থাকিত। এক দিবস রাজা প্রসঙ্গক্রমে চূড়ামণিকে জিজ্ঞা- 
সিলেন শুক তুমি কিকি জান। সে কহিল মহারাজ আমি তৃত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান কাঁলত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি। ভখন রাজা কহিলেন যদি তুমি 
ত্রিকীলজ্ঞ হও বল কোন স্থানে আমার উ্জীযুক্ত রমণী আছে।; 
চুড়ামণি নিবেদন করিল মহারাজ মগধদেশাধিপতি রাজা বীরসেনের 
চক্্রীবতী নামে এক কন্যা আছে। সে পরম সুন্দরী ও অতি পণ্ডিতা। 
তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবেক। 

রাজ] অনঙ্গসেন গুকের সর্ঝজ্ঞত্ব পরীক্ষার্থে চন্দ্রকান্তনামক এক 
সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ভাকাইয়। জিজ্ঞাসিলেন মহাশয় কোন কামিনীর 
সহিত আমার বিবাহ হইবেক আপনি গণনাদ্বার' নির্ধারিত করিয়। 
বলুন। তিনি জ্যোতিবিদ্যার প্রতাবে অবগত হইয়া কহিলেন মহার'জ 
চক্দ্রীবতী নীমে এক অতি ব্ূপবতী রমনী আছে। গণনাদার! দৃষ্ট 

হইতেছে ভাহার সহিত আপনকার পরিণয় হইবেক। রাজা শুনিয়া 
শুকের প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন। পরে এক সম্বক্তা চত্তর বুদ্ধিমান্‌ 
ও কার্ধ্সাধক ব্রাহ্মণকে আনাইয়া নানা উপদেশ দিয়] শুত সম্বন্ধ 
স্থিরীকরণার্থে মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন। | 

চন্দ্রীবতীর নিকটেও মদনমঞ্জীরী নামে এক শারিকা থাকে। তাহারও 
সর্বজ্ঞতা খ্যাতি ছিল। তিনি এক দিবস তাহাকে জিক্ঞাসিলেন হে 
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শারিকে যদি ভুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদায় বলিতে পার আমার 
যোগ্য পতি কোথায় আছেন বল। শারিক1 কহিল রাজকন্যে আমি 
দেখিতেছি ভোগবতী নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গমেন তোমার 
পতি হইবেন। ফলতঃ অনঙ্গসেন ও চতক্দ্রাবতী উভয়েরি এইকূপে 
বণ দ্বারা অন্তরে অন্তুরাগ সঞ্চার হইল। এবৎ সমাগমাভাব 
প্রযুক্ত উভয়ের ক্রমে২ পুর্বরাগসস্তব সমস্ত স্মরদশা উদয় হইতে 
লাগিল। 

কিয়দ্দিন পরে অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ মগধেশ্বরের নিকট 
উপস্থিত হইয়? স্বীয় রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর তিনি তৎ- 
ক্ষণ সম্মত হইলেন। এবং বাঙদানের দ্রব্যসমূদায় সমতিব্যাহারে 
দিয়। এক ব্রাঙ্ষণকে এ ব্রাহ্গণের সহিত পাঠাইলেন । এবং কহিয়। 
দিলেন তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিলে আমি কোন উদ্যোগ 
করিতে পারিব না। বাঞ্দানের ভ্রব্যসামগ্রী লইয়! ব্রাহ্মণের অনঙ্গ- 
সেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেপর 
তিনি বাকৃপথাতীত আনন্দ প্রবাহে মগ্র হইলেন। এবং স্ুবিজ্ঞ 
টৈবজ্ঞ দ্বার। বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করিয়া মগধেশ্বরপ্রেরিত ব্রাহ্মণ 
বার তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। অনন্তর নিষ্ধারিত দিবসে 
মথাসময়ে মগধেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইঙ্সা চক্দ্রাবতীর পাশি 
গ্রহণ -.পুর্বক নিজ রাজধানীতে প্রত্যা্গমন করিয়া পরম সুখে কাল- 
ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন । 

চক্্রাবতী শ্বশুরালয়ে আগমন কালে মদনমঞ্জরী শারিকারে নিজ- 
সমভিব্যাহারে আনিম্াছিলেন। তাহাকে সর্বদ। আপন সমক্ষে রাখি- 
তেন। বাজাও ক্ষণকালের নিমিত্ত চুড়ামণিকে দৃষ্টিপথের বহিভূত 


৪৬ বেতাল পঞ্চবংশতি । 
করিতেন না। এক দিবস রাজা ও রাজমহিষী অস্তঃপুরে একাসনে 
উপবিষ্ট আছেন। এবং পিঞ্জরস্থ শুক শারিকাঁও তাহাদের সম্মুখে 
আছে। এই সময়ে রাজা রাজ্জীকে কহিলেন দেখ একাকী থাকিলে 
অতি কষ্টে কালযাপন হয়। অতএব আমার অভিলাষ শুকের সহিত 
তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক.পিঞ্জরে রাখি । তাহা 
হইলে ইহারা পরস্পর নান স্ুখসস্তোগ দ্বারা কালযাপন করিতে 
পারিবেক। এই বলিয়া পরম সমাদরে শুক শারিকার বিবাহ নির্বাহ 
করিয়! উভয়কে এক পিঞ্জরে স্থাপিত করিলেন । 

এক দিবস রাজ] নির্জনে রীজমহিষীর সহিত রসগ্রসঙ্গে কাঁলযাঁপন 
করিতেছেন। এই অবসরে শুক শারিকাঁকে কহিতে লাগিল দেখ এই 
অসার সংসার মধ্যে ভোগ অতি সাঁর পদার্থ । যে ব)ক্তি এই জগতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া তোগবিষয়ে পরাঙমূখ থাকে তাহার বৃথা জন্ম। 
অতএব কি নিমির্ত তুমি ভোগবিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ। 
শারিকা কহিল পুরুষ অত্যন্ত পাপী অধন্মী শঠ ও স্ত্রীহত্যাকারী হয় 
অতএব প্ুকরুষনংসর্গে আমার রুচি হয় না। শক কহিল নারীও 
অতিশয় শঠ মিথ্যাবাদিনী চপল! নির্বূদ্ধি ও হত্যাকারিণী হয়। 
উভয়ের এইরূপ বিবাদারস্ত দেখিয়া রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন হে শুক 
হে শারকে কেন তৌমর] অকারণে পরস্পর কলহ করিতেছ। তখন 
শরিক কহিল মহারাজ পুরুষ অতিশয় অধন্মা ও স্ত্রীঘাীতক হয় 
এই নিমিতে পুরুষজাতির প্রতি আমার অস্থরাগ নাই। আমি 
পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্রের বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি শ্রবণ 
করুন। | 

ইলাপুরে মহাঁধন নামে অভি এন্বর্াযশালী এক শেঠ ছিলেন। 


চত্বর্থ উপাখ্য'ন। ৪এ 


বহুকাল অতীত হইল তথাপি তাহার পুত্র হয় না। এ মিমিস্ত 
তিনি সর্বদাই স্নাতক ব্রাহ্মণে ধনদান তীর্থযা ত্র বিবিখব্রতানুষ্ঠান 
ও অক্টাদশ পুরাণ উপপুরাঁণ ও ইতিহাস শ্রবণ করেন। কিয়দিন পরে 
জগদীশ্বরের কৃপায় তাহার সহধর্মিণী এক কুমার প্রসব করিলেন | 
শ্রেষ্ঠী অধিক বয়সে গ্ঁত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ 
বোধ করিলেন। এবং পরম যত্ব পুর্ধক লালন পালন করিতে 
লাগিলেন। বালক পঞ্চমবধীয় হইলে তাহাকে বিদ্যাভ্যাসের 
নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমপণ করিলেন | সে স্তাবদোষ 
বশতঃ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কেবল হু্বৃ্ত বালক গণের সহিত 
কুৎসিত ক্রীড়ায় আবিষ্ট হইয়। কাঁলযাপন করে। ক্ষণমাত্রও অথ)য়নে 
মনোনিবেশ করে না। ফলতঃ ক্রমে২ যত বয়োব্দ্ধি হইতে লাগিল 
ততই তাহার কুক্রিয়াসক্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

কিয়কাল পরে শ্শেষ্টী পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর সেই দ্ুশ্চরিত্র 
বালক সমস্ত পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইয়। দূযত্রীড়। আুরাপান 
বেশ্যাবিহাঁর আদি ব্যসনে আন্ত হইল। এবৎ কএক বৎসরের 
মধ্যে দুক্ষিয়া! বারা সমস্ত ধন নষ্ট করিয়া অত্যন্ত ছর্দশায় পড়িল। 
পরে ইতস্ততঃ নান। দেশে ভ্রমণ পুর্বক পরিশেষে চক্্রপুরনিবাসি 
হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃনাম উল্লেখ পুর্ব্বক 
আত্মপরিচয় প্রদান করিল। হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু 
ছিলেন শৃনিয়৷ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এবং যথোচিত সমাদর 
ও প্রীতিপ্রকাশ পুর্বক জিজ্ঞ(সা করিলেন বৎস তুমি কি সংযোগে 
এস্থলে উপস্থিত হইলে । 

মহাধনাত্মজ কহিল আদি কএক অর্ণবপোত লই সিংহলত্বীপে 


৪৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 
রাণিজা ব্যবসায়ে যাইতে ছিলাম। দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত 
অকল্মাৎ এক প্রবল বাত্যা উপস্থিত হওয়াতে সমস্ত অর্ণবপোত 
জলমগ্র হইল। আমি ভাগ্যৰলে কেবল এক ফলক মাত্র অবলম্বন 
করিয়। বহকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি । এ পর্যন্ত আসিয়া আপনকার 
সহিত সাক্ষাৎ করিব এমত আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের 
লোকসকল কে কোন দ্দিকে গেল বাচিয়া আছে কি মরিয়াছে 
কিছুই অস্সন্ধীন করিতে পারি নাই । দ্রব্য সামগ্রী সমুদয় জলমগ্র 
হইয়াছে। এই অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত লজ্জ। 
হইতেছে । কি করি কোথায় যাই কোন উপায় ভাবিয়। পাই ন।। 
পরিশেষে আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। 

তদীয়বাক্যাবসানে হেমণ্ডপত মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন 
আমি আপন কন্যার উপযুক্ত বরের নিমিত্ত নান। স্থানে অন্বেষণ 
করিতেছি কোথাও মনোনীত হইতেছে না। কিন্ত তগবান কৃপা 
করিয়া গৃহে উপস্থিত করিয়া দিলেন। এ অতি সর্থংশঙ্গাত পৈতৃক 
অস্তল অর্থসম্পন্তির ন্যায় পৈতৃক অত্তল গুণসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী 
হুইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব বিলঙ্ষের প্রয়োজন কি। তরায় স্থির 
করিয়৷ ইহার সহিত কন্যার বিবাহ দি। মনে২ এই প্রকার কল্পন। 
করিয়া শ্েষ্টিনীর নিকটে গিয়া) কহিলেন দেখ এক শ্েষ্ঠির পুভ্র 
উপস্থিত হইয়াছে। সে অতি সকলোন্ডব ও সৎপাত্র। বিশেষতঃ 
তাহার পিতার সহিত আমার অতি আত্মীয়তা ছিল। যদি তোমার 
মত হয় তাহার সহিত রত্্বাবতীর বিবাহ দেওয়া যায়। 

শ্ষ্টিনী শনিয়া সম্ভষ্ট হইয়া কহিলেন ভগবানের ইচ্ছা ন। হইলে 
এরূপ ঘটে না। বিনা চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়! অতি ভাগ্যের 


চউর্থ উপাখ্যান । ৪৯ 


কথ।। অতএব বিলম্বের প্রয়োজন নাই ত্বরায় পুরোহিত ডাকাইয়। 
লগ্রস্থির করিয়। শুত কর্ম সম্পন্ন কর। শ্ষ্ৌ এইর্ূপে ভাষ্যার সম্মতি 
বুঝিয়। মহাধননন্দনের নিকটে গিয়া আপন অভিপ্রায় ব)ক্ত করিল। 
সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল । তখন তিনি পুরোহিত ভাঁকাইয় 
শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়া মহাসমাঁরোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। 
সমনন্তর বর কন্যা পরম কৌত্তকে কালযাঁপন করিতে লাঁগিল। 

কিয়দ্দিন পরে মহাধনাত্মজ মনোমধ্যে কোন অভিসন্থি করিয়া 
আপন পত়ীর নিকট কহিল দেখ অনেক কাল হইল আমি স্বদেশে 
যাই নাই এবৎ পরিবারেরও কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। 
তাহাতে অন্তঃকরণে কি পথ্যন্ত উৎকঞা জন্মিয়।ছে বলিতে পারি না। 
অতএব তোমার পিতা মাতার মত করিয়া আম!রে, বিদায় করিয়া 
দাও। আর যদি ইচ্ছ। হয় তুমিও সমভিব্যাহারে চল। পতিব্রতা 
রত্বীবতী আপন জননীর নিকটে শিয। স্বামির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়! 
তদ্বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক অন্থরোধ করিল ! 

শ্ষিনী শুনিয়। স্বামির সঙ্গিধানে গিয়া কহিলেন তোমার জামাতা 
গৃহে য তে উ উদ্যত হইয়াছেন অতএব কি কর্তব্য । শষ্ঠী কহিলেন 
ভাল ভাবনা কি বিদায় করিয়া দিব। ভুমি-কিজান না জন জামাতা 
ও তাগিনেয় এই তিন জন কোন কালে আপন হয় না ও তাহাদের 
উপরি বলপ্রকাশ চলে না| অতএব তিনি যাহাতে সন্ভষ্ট থাকেন 
তাহাই কর্তব্যা ভীহাঁকে বল ইতিমধ্যে তাল দিন দেখিয়া বিদায় 
করিয়া দিতেছি। অনন্তর আপন তনয়াকে আন্্ান করিয়! হাসামুখে 
জিজ্জাসিলেন বৎসে তোমার অভিপ্রায় কি শ্বশ্রালয়ে যাইবে কি 


পিভৃগৃহে থাকিবে । 


৫০ বেভাঁল পঞ্চবিৎশতি। 

রাবী লক্ষ্ায় নমস্ত্থী ও নিরুত্তর হইয়া রহিল! এবং কায্যান্তর 
ব্যপদেশে তৎক্ষণাৎ তথ? হইতে অপহৃতা হইয়া স্বামির নিকটে গিয়া 
নিবেদন করিল দেখ আমার পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন। কহিলেন 
তুমি যাহাতে সন্কষ্ট হও তাহাই করিবেন। অতএব আমি তোমাকে 
অন্থরোধ করিতেছি তুমি কোন প্রক'রে আমাকে ছাড়িয়া যাইও 
না। আমি তোমার অদশনে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। 

পরিশেষে শ্ষ্ঠৌ জামাতাকে অনেক এশ্বয্য দিয় মহাসমাদর 
পূর্বক বিদায় করিলেন। এবং কন্যাকেও সর্কবালঙ্কারভূষিতা করিয়া 
তাহার সমভিব্যাহারিণী ক্রিয়া দিলেন! মঅহাঁধনাত্সজ মহানন্দিত 
হইয়া শ্বশর ও শ্বশুরের পাদবন্দন পুর্দক বিদায় লইস্্া প্রস্থান 
করিল। এবং রভ্বাবতীও শিবিকারোহণ ক্রিয়। অতি আনন্দিত মনে 
তাহার সঙ্গে চলিল। 

অনন্তর মহাধনপুজ এক অতি নিবিভ জঙ্গলে উপস্থিত হইয়] 
শেষ্টিকন্যাবঝে কহিল পরিয়ে এই অরণ্যে অত্যন্ত দস্ভয় আছে। 
শিবিকায় আরোহণ ও অঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করিয়া যাওয়া উচিত 
নহে। খুলিয়া আমার হস্তে দাও আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি ॥ 
বরং নগর নিকটবর্তি হইলে পুনর্ধার পরিধান করিবে। আর 
বাহকেরাও শিবিকা লইয়া এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাউক। কেবল 
আমরা! ছুই জন দরিদ্রবেশে গমন করি । তাহা হইলে নিরুপদ্রবে 
এই ছুর্গম বর্খু অতিক্রম করিতে পাঁরিব। 

র্ুত্বাবতী তৎক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়। স্বামিহস্তে সমস্ত 
আভরণ সমর্পণ করিল । এবং দাস দাসী ও বাহক দিগ্রকে বিদায় 
করিয়া দিয় একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। 


চত্তথ উপাখ্য-ন। ৫১ 
মহাধনক্ুত এই্পে মহাম্ল্য অলঙ্কারসমূহ হস্তগত করিয়া ক্রমেই 
অরণ্যের অতিনিবিড় ও অগম্য অংশে প্রবেশ ক! রিল। এবং তাদুশ 
পতিপরায়ণ। হিতাঁকাজ্কিণী প্রণয়িনীকে এক অন্ধকৃপে নিক্ষেপ পুর্বক 
পলায়ন করিয়া আপন দেশে উপস্থিত হইল । রত্বাবৰতী কৃপে পতিত 
হইয়া হ। তাত হা মাতঃ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাশিল । 

টৈবযেগ্ে এক পথিক তথায় উপস্থিত হইয়া তাদৃশ নিবিড় অরণ্য 
মধ্যে অসস্তাবিত রোদনশব্দ শৃবণ করিয়! অতিশ্য বিস্ময়াপন্ন হইল। 
এবং শব্দান্থসারে গমন করিয়া কুপের সমীপবস্তী হইয়া তধে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ পুর্বাক অবলোকন করিল এক পরমসুম্দরী নারী অশ্রুমুখী 
নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছে । পথিক দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল 
হইয়া! সেই স্রীরত্বকে পর্ম যত কৃপহইতে উদ্ধার করিয়া জিজ্ঞাসিতে 
লাগিল তুমি ৫ক কি নিমিত্ত একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আনিয়া 
ছিলে। কি এ্রকারেই বা তোমার এতাদৃশী দুদর্শা ঘটিল। 
[বতী পতিনিন্না অতিগহির্ত বুঝিয়! প্রকৃত ব্যাপার গোপনে 
এ কহিল আমি চক্দ্রপুরনিবাসি হেমণ্ডগড শেঠের কনা! আমার 
নাম রতুংবতী। আপন পতির সহিত শ্বশূরালয়ে যাইতে ছিলাম। এই 
স্থানে উপস্থিত হইবাঁমাত্র অকন্মাৎ কএক জন দস্যু আনিয়। প্রথমতঃ 
অঙ্গ হইতে সমস্ত ভূষণ গ্রহণ গুর্ধক আমাকে এই কৃপে ফেলিয়া দিল । 
পরে আমার পতিকে প্রহার করিতেং লইয়া গেল। এক্ষণে তাহার 
কি দশা ঘটিয়াছে কিছুই জানি না। পাস্থ শুনিয়া অতিশয় বিষাদ 
করিতে লাশিল। এবং পরিহশষে অশেষ প্রকারে আশ্বাস প্রদান 
পুর্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়] তাহার পিত্রালয়ে পনছাইয়া দিল | 
রত্বাৰতী পিতা। মাতার অত্যন্ত স্েহপাত্র ভিল্প। তাহার। তাহার 


৫5 বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
ঈদশ অস্যবিত দুরবস্থা দর্শনে বিশ্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন 
তোমার এ কি দশ] ঘটিল। সেকহিল এক অরণ্য মধ্যে অকম্মাৎ চারি 
দিক্‌ হইতে অস্ত্রধারি পুরুষেরা আসিয়া বলপুর্ধক আমার অঙ্গ হইতে 
সমুদায় অলঙ্কার খুলিয়া লইল| এবং তাহাকে যত সম্পত্তি দিয়! 
বিদায় করিয়াছিলে সে সমুদায়ও অপহরণ করিল। অনন্তর আমাকে 
এক অন্ধকুপে ফেলিয়! দিয়? তাহার পৃষ্ঠে ঘটি প্রহার পুর্ধক কহিতে 
ল।গিল আর তকোথ। কি গোপন করিয়1 রাখিয়াছিন বাহির করিয়। 
দে। তখন তিনি কাতর হইয়া বিনয় করিয়া কহিলেন আবাদের 
নিকট যাহ! ছিল সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে। আর কিছু 
মাত্র নাই। তোমাদের প্রহারে প্রাণ ওষ্টাগত হইতেছে । চরণে 
ধরিতেছি ও কৃতঞ্চলি হইয়া তিক্ষা করিতেছি ছাড়িয়া দাও। 

বারস্বার এই প্রকার কাতরোক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 
নির্দয় দস্যুর] তথাপি তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। তৎপরে 
ছাড়িয়া দিল কি মারিয়া ফেলিল কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন 
তাহার পিতা কহিলেন বসে তুমি উৎ্কণ্ঠিত হইও না। আমার 
অন্তঃকরণে লইতেছে তোমার পতি জীবিত আছেন। যদি জগদীশ্বর 
কৃপা করেন অল্প দিনের মধ্যেই উপস্থিত হইবেন যেহেত্ত চোরের! 
কঅর্থপিশাচ অর্থ হস্তগত হইলে আর অকারণে প্রাণ নাশ করে ন1। 
এই্ূপে অশেষ প্রকারে আশ্বাম ও প্রবোধ দিয়া অবিলষে আর এক 
প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়। দিলেন। 

এ দ্িকে মহাধননন্দন আপন ভুবনে উপস্থিত হুইয়! অলঙ্কার 
বিক্রয় দারা অর্থ সংগ্রহ করিয়। দিবারাত্র দ্যুতক্রীড়! ও বেশ্যা 
বিহার ছার কালক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং কিয়দ্দিনের মধ্যেই 


চ্তর্থ উপাখ্যান । ৫৩ 
নিঃস্বতাঁবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া] মনে২ বিবেচনা করিল আমি 
যে কুব্যবহাঁর করিয়াছি বোধ করি তাহা শ্বশ্রালয়ে কোন প্রকারেই 
প্রকাশ পায় নাই। অতএব তথায় গিয়া শশ্র শ্বাশ্ড়ীর নিকট এই 
ছল করি যে তোমাদের দৌহিত্র ছইয়াছে। অন্য কেহ উপস্থিত ন। 
থাকাতে স্বয়ং সংবাদ দিতে আসিয়াছি। অনন্তর তথায় ছুই চারি দিন 
অবস্থিতি করিয়া সুযোগক্রমে কিঞ্চিৎ অপহরণ করিয়া পলাইয়! 
আঁদিব। মনে২ এই দুষ্ট সংকল্প করিয়া কিয়দিন পরে শ্বশূরালয়ে 
উপস্থিত হইয়। প্রবেশ করিবামাত্র সর্বাগ্রে তাহার পত্ী রত্বাবতীর 
দৃষ্টিপথে পতিত হইল । 

পতিণ্াণা রত্বীবতী পতিকে সমাগত দেখিয়া অন্তঃকরণে চিন্তা করিল 
পতি অতি ভুরাঁচার হইলেও নারীর পরম গুরু | তাহাকে সন্ভষ্ট 
রাখিতে পারিলেই নারী ইহ লোকে ও পরলোকে কৃতার্থতা প্রাপ্ত 
হয়। আর যে নারী ভূকুদ্ধির অধীন হইয়া পরমগ্ডরু স্বামির 
কাদাচিৎক কুব্যবহারকে, অপরাধ গণ্য করিয়া তাহার প্রতি কোন 
প্রকারে অশ্রদ্ধ৷ বা অনাদর প্রকাশ করে। সে আপন এ্রহিক ও 
পারলো কিক সকল সুখে জলাঞঁলি দেয়। আর ইন্দি কেবল ভ্রান্তি 
ক্রমেই সেব্ুপ ব্যবহার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই । অতএব আমি 
সেই সামান্য দোষ ধরিয়া অপরাধিনী হইব ন1। যাহ1হউক ইনি 
এক্ষণে বিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন | আমাকে দেখিতে 
পাইলেই নিঃসন্দেহ পলায়ন করিবেন। অতএব অগ্রে ভয় তঞ্জন | 
করিয়। দেওয়। উচিত। 

রত্বাবতী অন্তঃকরণে এই সকল আলোচন] করিয়া ত্বরায় নিকট- 
রর্তিনী হইয়া কহিল হে নাথ তুমি অন্তঃকরণমধ্যে কোন শঙ্কা 


৫৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 
করিও ন। আমি পিতা মাতার নিকট কহিয়াছি চোরের অলঙ্কার 
গ্রহণ পুর্ধাক আমাকে কুপে নিক্ষিপ্ত করিয়া! তোমাকে বন্ধন করি! 
লইয় গিয়াছে । অতএব সে সকল দৈবঘটন। স্মরণ করিয়া ভীত 
হইবার আবশ্যকত। নাই। আমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত 
অত্যন্ত উৎ্কণ্ঠিত আছেন। তোমাকে দেখিলে অতিশয় অহ্ন।দিত 
হইবেন। আর তোনার স্ব।ন্ন্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই। এই 
সালেই অবন্থিতি কর আমি চির কাঁল তোমার চরণ সেবা] করিব। 

এইরূপ উপদেশ দিয়? রত্বাবতী প্রস্থান করিলে পর সেই রড 
তৎক্ষণাৎ শ্বশৃরের নিকটে গিয়। প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী আলিঙ্ন পুর্ধক 
আশীর্বাদ করিয়া অক্রুপ্র্ণ লোচনে জামাতাকে সবিশেষ সমস্ত 
জিজ্ঞানিতে লাগিলেন। তখন সে স্বীর মহধশ্মিণীর উপদেশাম্থসারে 
গুর্বাঁপর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়ী পরিশেষে কহিল মহাশয় যে রূপবিপদে 
পড়িয়াছিলাষ তাহাতে কোন প্রকারেই প্রাণরক্ষার সন্তীবন1 ছিল 
না| কেবল জগদীশ্বরের কৃপায় ও আপনাদিগের শীচরণারবিদ্দের 
অকৃত্বিমস্হসঙ্গলিভ আশীর্বাদ প্রভাবে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়াছি। 
যন্ত্রণার পরিসীমা নাই । অধিক কি কহিব শক্রর1ও যেন কখন 
এরূপ দস্াহস্তে পতিত না হ্য়। ইহা কহিয়া যেন যথার্থই পুর্ববা- 
বস্থা স্মরণ হইল এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া] রৌদন করিতে 
লাঁগিল। তদ্রশনে হেমগুপ্ডের অন্তঃকরণে অত্যন্ত অন্ুকম্পা 
জন্সিল। 

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্বাবতী স্বামিসমাগম 
সৌতাগমদে মত্তা হইয়া পুর্বরকৃত তদীয় নৃশৎস ব্যবহার বিস্মরণ 
পুর্বক ততৎসহবাসন্ুথ সস্তোগাভিলাষে মনের উল্লাসে সর্ববাঙ্গে 


চত্তর্থ উপাখ্যান | ৫৫ 
সর্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিল। 
মহাধনাতজ কিয়শুক্ষণ কৃত্রিম কৌন্তকের পর নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে 
লাখিল। তখন রত্াৰতী কহিল আজি তুমি পথশ্রান্ত আছ । আর 
অধিক ক্ষণ জাগরণক্রেশ সহ) করিবার প্রয়োজন কি। শয়ন কর আমি 
চরণ সেবা করি। সে কহিল তুমিও শয়ন কর চরণ সেবা করিতে 
হইবেক না। 

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে পর ধুর্ত তৎক্ষণাৎ কপট নিদ্রার 
আশ্য় লইয়া নাসিকাধ্বনি করিতে আরপ্ত করিল। রত্ুবতীও পতিকে 
নিদ্রাতিভূত জানিয়া অনতিবিলম্বে শিদ্রায় অচেতন] হইল। পরে 
সেই ছুরাত্মা অবসর বুঝিয়। গাত্রোথান পুর্ধাক আপন কটি দেশ 
হইতে এক তীক্ষধার ছুরিক বহিষ্কৃত করিল। এবং অনায়াসে 
সেই স্রীরত্ব রত্বাবতীর কণচ্ছেদন পুর্বক সমস্ত আঁভরণ লইয়া পলাঁইল। 

ইহ1 কহিয়] শারিক! কহিল মহারাজ যাহ? বর্ণনা করিলাগ সমুদায় 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি । তদবধি আমার পুরুষের প্রতি অত্যন্ত অরিশ্বাস 
ও অশৃদ্ধ1 জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি পুরুষের মহিত বাক্যালাপ 
করিব না। এবং সাধ্যান্থসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগ্গে যতুবতী 
থাকিব। পুরুষেরা অতি রত স্বার্থপর ও নৃশংস হয়। মহারাজ 
অধিক কি কহিব পুরুষের সংসগ সসপ গৃহে বাস অপেক্ষাও 
ভয়ানক। এই নিমিত্ত আর আনার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে 
ইচ্ছা? নাই। 

রাজ! শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয় শককে কহিলেন কেমন হে 
চুড়ামণি তুমি স্ত্রীলোককে কি নিমিত্তে ঘৃণা কর তাহার সবিশেষ বর্ণন 


কর। তখন শুক কহিল মহারাজ শ্বণ করুন । 


৫৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 

কাঞ্চনপুরনাম নগরে সাগ:দন্ত নামে এক শ্েক্টী ছিলেন । 
তাহার শীদত্ত নমে সুশীল শান্তম্বভাব এবং রূপবান এক পুত্র ছিল। 
অনঙ্গপ্ুরনিবাদি সোমদত্ত শ্ষ্ির কন জয়শ্ীর সহিত তাহার 
বিবাহ ভয়। কিয়দিন পরে শ্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তর প্রস্থীন 
করিল। জয়শী আপন পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। প্রায় 
দ্বাদশ বৎসর অভীত হইল তথাপি শ্রীদত্ত প্রত্যাগমন করিল ন]। 
এখাঁনে জয়শী যৌবনবতী হইয়। দিনে দিনে মদন বেদনায় অধার 
হইতে লাগিল। 

এক দিবস সে আপন প্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল দেখ সখি আমার 
যৌবন ব্‌থ। হইল। আজি পধ্যন্ত সংসারের সুখ কিছুমাত্র জানিতে 
পারিলাম না। বলিতে কি এরূপে একাকিনী কালহরণ কর কঠিন 
হইয়া উঠিয়াছে ! তুমি কোন উপায় চিন্ত। কর। তখন সখী কহিল 
প্রিয়সথি ধৈর্য ধর ভগবানের ইচ্ছা হয়তো অবিলম্বে তোমার প্রিয় 
সমাগম হইবেক। জয়শী ইচ্ছান্ররূপ উত্তর না পাইয়] অসন্তোষ 
প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ অউ্ালিকীয় আরোহণ কিয়] 
গবাক্ষদ্বার দিয় রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

দৈবযোগে সেই স্থান দিয়া এক পরমস্ুন্দর যুব পুরুষ গমন 
করিতেছি প। খটপাক্রমে তাহার ও জয়শীর চারি চক্ষু একত্র হইবাতে 
উত্তয়েই উভয়ের মন হরণ করিল। জয়শ্শী তৎক্ষণাৎ আপন সীকে 
আহ্বান করিয়া কহিল দেখ যে ব্ধূপে পার এ হৃদয়চোর ব্যক্তির 
সহিত সংঘটন করিয়। দাও। তদনন্তর জয়শ্শীর সখী তাহার নিকটে 
গিয়া কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়! কহিল সোমদত্বের কন্যা 
জয়শ্ী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন । 


চন্তর্থ উপাখ্যান । ৫৭ 
অতএব সন্ধ্যার পর তুমি আমার বাঁটীতে উপস্থিত হইবে ( এই 
বলিয়া তাহাকে আপন গৃহ দেখাইয়া দিল | তখন সে কহিল তোমার 
সখীর নিকটে কহ আমি অত্যন্ত অন্ুগৃহীত হইলাম। অবশ্যই 
সায়ংকালে তোমার আবামে আনিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। 

তদনস্তর সখী জয়শ্ীর নিকটে আশিয়া বিশেষূপে সমবায় নিবেদন 
করিলে পর সে অত্যন্ত আঁহ্লাদিতা হইল। এবং তাহাকে 
পারিতোধিক দিয়া প্রশংসা করিয়া কহিল যদি তুমি আমাকে তাহার 
সহিত মিলাইয়া দিতে পার তবে আমাকে চির কালের নিমিত্তে 
কিনিয়া রাখ । আমি কোন কালে কৌন ক্রমে তোমার এ ধার পরি” 
শোধ করিতে পারিব না। এক্ষণে ভুমি আপন আলয়ে গিয়! অবস্থিতি 
কর। সে আসিবামাত্র আমাকে সংবাদ দিবে। এই বলিয়। সখীকে 
বিদায় করিয়া স্বয়ং প্রিয়সমাগমোচিত বেশ ভূষা করিতে লাগিল। 

শত সন্ধ্যকাল উপস্থিত হইলে সেই যুব রতিপতির আদেশান্ত রূপ 
বেশ পরিগ্রহ করিয়া সখীর আঁলয়ে উপস্থিত হইল। সে পরম 
সমাদর পুর্বাক বসিতে আসন দিয়া জয়শ্রীর নিকটে গিয়। প্রিয়তমের 
উপস্থিতি সংবাদ দিল। জয়শী শুনিয়া আনন্দমাগরে মগ্ন হইয়। 
কহিল সশ্খি কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর গৃহজন নিদ্রিত হইলেই তোমার 
সহিত গিয়] প্রাণনাথের হস্তে ফৌবনসম্পন্তি সমর্পণ করিয়া জন্ম সার্থক 
করিব। অনন্তর পরিবারস্থ সমস্ত লোক শিদ্রাতিভূত হইলে জয়শ্ী 
সখীর সহিত তদীয় আবাঁসে উপস্থিত হইয়] অনন্থতৃতপু্ব্র চিরাকা- 
জিক্ষত রসাস্বাদ বারা! যৌবনের চরিতার্থত লাভ করিয়। নিশাবসান 
সময়ে স্বীয় আবাসে প্রত্ঠাগমন করিল। জয়শী এইরূপে প্রত্যহ 
প্রিয়সমাগমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। 


(৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 

কিয়দিন পরে তাহার স্বামীও বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়! 
প্রথমতঃ শ্বশ্রালয়ে উপস্থিত হইল। জয়শী শীদত্তের সমাগমনে 
মনে২ চিন্তা করিতে লাগিল এ আপদ আবার এত দিনের পর 
কোথা হইতে উপস্থিত হইল । কি করি কোথায় যাই। প্রাণনাথের 
নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্ষিল। কত দিন থাকিবেক কত জ্বলাইবেক 
তাহাও্ড জানি না। এইরূপ চিন্তায় পড়িয়৷ সান ভোজনাঁদি সমস্ত 
পরিত্যাগ পুর্বক বিষণ্ন মনে সখী সহিত নানাপ্রকার পরামর্শ করিতে 
লাগিল । 

রজনী উপাাস্থতা হইলে জয়শ্রীর মাতা জামাতাকে পরম সমাদর ও 
ত্র পুর্বক ভোজন করাইয়া দাসীদ্বার শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম 
করিতে কহিলেন। এবং আপন কন্যাকেও পতিশৃশ,যার্থে গমন 
করিতে আদেশ দিলেন। জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে তাহার 
মাতা নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও তৎসন। দ্বার! নিরুত্তর। করিয়] পরি- 
শেষে বল গুর্বাক গৃহপ্রবেশ করাইলেন। তখন সে বিবশ। হইয়! 
গৃহপ্রবেশপ্ুর্ধক পর্যাঙ্কে আরোহণ করিয়া বিব্ত্রমুখে শয়ন করিয়। 
রহিল। শ্রীদত্ত প্রণয়িনীকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়! প্রীতিবাক্য 
প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তিপ্রকাশ করিতে 
লাগিল। তখন শ্ত্রীদত্ত তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিনিত্ত নিজানীত 
নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পউশাটী প্রভৃতি কামিনী জনকমনীয়্। 
্রব্য প্রদান করিলে জযশী অত্যন্ত কোপপ্রকাশ পুর্বক তদত্ত সমস্ত 
বন্ধ দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন গ্রীদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া 
ক্ষান্ত হইল । এবং অত্যন্ত পথশ্াস্ত ছিল তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল। 

জয়শ্রী পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া মনে২ আহ্লাদিত/হ ইল। 


চত্তর্থ উপাখ্যান। ৫৯ 


এবং পতিদন্ত বক্স ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া সেই গাঢ়তর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে একাকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিল। 
মেই সময়ে এক তক্কর এঁ পথে গমন করিতেছিল । সে সর্বালক্কার 
তৃষিতা কামিনীকে অর্রাত্র সময়ে একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া! 
বিবেচনা করিতে লাশিল এই যুবতী অসহায়িনী হইয়। নিশীথ সময়ে 
নিভয়ে কোথায় যাইতেছে । ইহার কারণ কি সবিশেষ অন্থসন্ধান 
করিতে হইল । এই বলিয়! তাহার পশ্চাৎ ২ চলিল। 

এ দিকে জয়শ্রীর উপপতি কুড়িনীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া 
তাহার আ[ গমনপ্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল। এই অবলরে এক 
কাঁলসর্প আসিয়। দংশন দ্বার। তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া গেল। সে 
মৃত পতিত রহিল। জয়শী তথায় উপস্থিত হইয়া মৃত পতিত উপ- 
পতিকে কপউনিত্রিত বোধ করিয়া নামগ্রহণ পুরঃসর আহ্বান করিতে 

লাগিল। কোন প্রকার উত্তর ন] পাইয় মনে২ বিবেচনা করিল 
আমার আনিবার বিলম্ব হওয়াতে অভিমানে উত্তর দিতেছেন ন1। 
অনন্তর তাহার পার্থে শয়ন করিয়। প্রিয়সস্তাষণ গুর্বাক গ।ঢ আলিঙ্গন 
করিতে আর্ত করিল । এবং চোরও কিঞ্চিদুরে দণ্ডায়মান হ্ইয়। 
সহাস্য আঁষ্যে এই রহস্য দর্শন করিতে লাগিল । 

নিকট বর্তিবটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এ কৌন্তক দেখিতেছিল।. সে 
মনেহ কল্পনা করিল এই স্থুযোগে এই কামুকীকে উপভোগ করিতে 
হইবেক। অনন্তর তাহার উপপতির মৃত শরীরে আবি হইয়] 
যথেপ্সিত সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে দন্তদ্বারা জয়শীর নাসিক 
চ্ছেদন পুর্বক আপন আবানবৃক্ষে আরোহণ করিল। চোর এই সমস্ত 
অবলোকন করিয়া চমত্রুত হইতে লাগিল। 


৬০ বেতাল পঞ্চ বিংশতি। 

তখন জয়শীর জ্ঞানোদয় হইল । এবং তহুক্ষণাঁৎ প্রিয়তমকে মৃত 
নিশ্চয় করিয়া আপন সখীর নিকটে আসিয়া পুর্বাপর সমস্ত বর্ণন 
করিয়া কহিল সখি আমি অকম্মাৎ এই আপদে পড়িয়াছি কি উপায় 
করি বল। গৃহে গিয়া পিতা মাতার শিকট মুখ দেখাইতে পারিব ন।। 
তাহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ আজি 
আবার সেই সর্ঝ নাশিয়া আসিয়াছে । সেই বা দেখিয়। শুনিয়া কি 
মনে করিবেক। অতএব তুমি আমাকে বিষ আনিয়া দাও ভক্ষণ 
করিয়া প্রীণত্যাগ করি। তাহা হইলেই সকল আপদ্‌ ঘচিয়া যায়। 
এই বলিয়া শিরে করাঘাতি করিতে লাগিল । সখী শুনিয়৷ বিস্ময়াপ্গ। 
ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল | 

তৎ্পরে জয়শ্ী আপন উৎপঙ্গমতিত্ববলে এক উপায় স্থির করিয়! 
কহিল সখি আর চিন্তা নাই] উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি শৃন দেখি 
সংলগ্ন হয় কি না। আমি এই অবস্থায় গৃহে গিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ 
পুর্বক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ত করি। রোঁদনশব্ে 
জাগ্ররিত হইয়া গৃহজন কারণ জিজ্ঞানার্থ উপস্থিত হইলে কহিব 
আমার স্বামী ক্রোধে অন্ধ হইয়] বিনা অপরাধে বহ্ছুপ্রকার প্রহার 
করিয়। পরিশেষে নাসিক! চ্ছেদন করিয়। দিলেন। সখী কহিল 
উত্তম যুক্তি হইয়াছে । ইহাঁতে.সকল দিক, রক্ষা পাইবেক। অতএব 
অবিলম্বেই গৃহে গিয়া এইরূপ কর। 

জয়শ্রী সত্বর হইয়া গৃহে গিয়া শয়নাগারে প্রবেশ গুর্বক উচ্টৈঃস্বরে 
রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ ব্যাকুল হইয়! 
জয়শ্ীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার নাসিকা নাই। 
সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোঁণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে । এবং সে নিজে 


চন্তর্থ উপাখ্যান । ৬১ 
তৃতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে । অনন্তর বারস্বার হেত্ত 
জিজ্ঞাস করাতে জয়শী আপন শ্বামির দিকে অঙ্গুলি নিদ্েশ করিয়া 
কহিল এ ছুর্কৃত্ত দস্যু আমার এই দুর্দশা ঘটাইয়াছে ।তখন সমস্ত 
পরিবার একবাক্য হইয়া শীদত্তের অশেষ প্রকার তিরস্কার করিতে 
আরঙ করিল 

সুশীল শীদন্ত পুর্বাপর কিছুই জানে ন1। অকস্মাৎ এতাদ্বশ 
বিরুদ্ধ বাক্য শ্নিয়া চমত্কৃত হইয়। মনে বিবেচনা করিতে লাশিল 
আমি সবিশেষ না জানিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া অতি গৃহিত কর্ম 
ক্লরিয়াছি। ইহাকে অতিছ্ুশ্চরিত্রা দেখিতেছি। যে হেন্ত প্রথমতঃ 
শত২ চাট বচনেও যেব্যক্তি আলাপ করে নাই। সে এক্ষণে অনায়াসে 
মিথ্যাপবাদ দিতেছে । এই নিমিত্েই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে 
মন্ষ্যের কথ দূরে থাকুক দেবতারা ও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের 
ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না পরিশেষে কি বিপদ 
ঘটিবেক। ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তা করিয়। মেনাবলম্বনপুর্কক অধেো- 
মুখ হইয়া রহিল । 

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র জয়শীর পিতা রাজদ্বারে সংবাদ দিয়া 
জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল। রাজা বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্তি করিয়া প্রথমতঃ জয়শীকে জিজ্ঞা- 
সিলেন কে তোমার এ ছুন্দশ। করিয়াছে বল বল কে তোষ'র এ ছুদ্রশা 
করিয়াছে । আমি তাহার সমূচিত দণ্ডবিধান করিতেছি। তখন 
জয়শী পতি :প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল মহারাজ ইনি আমার 
স্বামী ইহ1 হইতেই আমার এই ছুদ্দশ। ঘটিয়াছে। অনস্তর রাজা 
ঞ্ীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি নিমিত্ত এমত দুক্ষম্ম করিলে । 


৬২ বেতাল পঞ্চবিংশতি ] 
সে কহিল মহারাজ আমি এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না। ইহাতে 
আপনকার বিচারে যে রূপ ব্যবস্থা হয় করুন। এই বলিয়! কৃতাগ্ুলি 
হইয়া] অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল। 

রাজা বাদিপ্রতিবাদির বাক) পযযটালোচনা করিয়া পরিশেষে 
ঘাতকদিগকে ডাকাইয' শ্রীদত্তকে শুলে দিতে আদেশ করিলেন। চোর 
পূর্বাপর সমস্ত বত্তীস্ত অত্যন্ত সতর্কতা পূর্বক দেখিতেছিল। €৫স 
অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধের উপক্রম দেখিয়া রাজার সম্মুখে 
গিয়া ?নবেদন করিল মহারাজ সবিশেষ অনুসন্ধীন না করিযু! বিনাঁ- 
পরাধে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন । আঁপনি যথার্থ বিচ 
করুন। ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না। 

রাজ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবৎ সবিশেষ জিজ্ঞাসা পুর্ববক 
তথ্যাঙ্ুসন্ধীন করিয়া লোক দ্বারা মৃত পতিত উপপতির বস্ভুমধ্য 
হইতে জয়শ্ীর ছিন্ন নাসিকা আনাইয়া দেখিলেন। তখন চোরকে 
যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধী বোধ করিয়া উভয়কে পারিতোষিক 
প্রদান পুর্বক বিদায় করিলেন। এবং জয়শীর মস্তকমুণ্ডৰ ও তাহাতে 
তক্তসেচন তৎপরে তাহাকে গদ্দতে আরোহণ ও নগরে ভ্রমণ করাইয়। 
আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এই বলিয়া চুড়ামণি 
কহিল মহারাজ নারী এইবূপ গুণে পরিপুর্ণা হয় । 

অভিপ্রেত উপাখ্যান সমাপন করিয়। বেতাল জিজ্ঞাঁসিল মহ'রাজ 
মহাধনের পুজ্র ও জয়শী এই উভয়ের মধ্যে কোন ব্যাক্ত অধিক 
পাপী। রাজা কহিলেন জয়শ্ী। বেতাল কহিল কারণ কি। তিনি 
কহিলেন পুরুষ অত্যন্ত ছুশ্চরিত্র হইলেও তাহার ধর্মমজ্ঞান থাকে। 
কিন্ত স্্রীলোক ছুশ্চরিত্র হইলে ধর্দাধন্ম বিষয়ে তাহার কোন অন্থু- 


চত্তর্থ উপাখ্যান । রর 
শোচনা থাকে না। এই নিশিস্ত আমার বিবেচনায় জয়আ্রীর পাপ 
অধিক হইতেছে। 
ইহ শুনিয়। বেতাল ইত্যা্দি। 


৬৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
পঞ্চম উপাখ্যান | 

বেতাঁল কহিল মহারাজ । 

ধারানাম নগরীতে মহাবল নামে এক মহাবল পরাক্রীন্ত নরুপতি 
ছিলেন। তাহার দূতের নাম হরিদাস। এ দুতের মহাদেবী নামে 
এক পরমস্ুন্দরী কন্যা ছিল। কালসহকাঁরে কন্যা যৌবনসীমায় 
উত্তীর্ণ হইলে পর হরিদান মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল কন্যা 
বিবাহযোগ্যা হইল অতঃপর বর অন্বেষণ করিয়া ইহাঁর বিবাহ 
সংস্কার নির্বাহ করা উচিত। অনন্তর পরিবারের মধ্যে মহাদেবীর 
বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে আরস্ত হইলে সে আপন পিতার 
নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল হে পিতঃ যে ব্যক্তি সর্ধগুণা- 
লঙ্কৃত হইবেক তাহার সহিত বিবাহ ন। হইলে আমি আত্মহত্যা 
করিব। হরিদাস কন্যার এই প্রশংসিত প্রার্থনায় সম্মত হইয়া 
নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্র অন্ুসন্ধান করিতে লাগিল । 

এক দ্রিবস রাজা মহাবল হরিদাসকে আজ্ঞ। দিলেন দক্ষিণ দেশে 
হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। বহু- 
দিনাবধি তাহার শারীরিক ও রাজ্যব্ষয়ক কোন সংবাদ না পাইয়া 
অত্যন্ত উৎক্ঠিত আছি। অতএব তুমি তথায় গিয়] আমার কুশল সংবাদ 
দিয়া ত্বরাঁয় তাহার সংবাদ লইয়া আইন। হরিদাস রাজকীয় আজ্ধ।- 
হ্ুসারে কিয়দদদবসের মধ্যে রাজা হরিশ্চক্দের রাজধানীতে উপস্থিত 
হইয়া তাহার নিকট নিজ প্রতভূর আদেশ জানাইল। হরিশ্টন্্র দূত 
মুখে মিত্রের মঙ্গলবার্ত শ্বণ করিয়। আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। 
এবং সম্চিত পুরস্কার প্রদান পুর্বক হরিদাসকে কিয়দ্দিবস তথায় 


অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। 


পঞ্চম উপাখ্যান ৬৫ 


এক দিন রাজ। হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
হরিদাস তুমি কি বোধ কর কলিষুগের আরস্ত হইয়াছে কি না। 
তখন মে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল হ1 মহারাজ কলিকাঁল উপস্থিত 
হইয়াছে । এবং তাহার অধিকারের প্রতাবেই সংসারে মিথা। 
প্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সত্যের হাঁস হইতেছে। পৃথিবী 
অল্প ফল দিতেছেন। লোক মুখে মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে কিন্ত 
অন্তরে সম্প্্ণ কপটতা। রাজার! প্রজার সুখ সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি 
ন। রাখিয়া কেবল কোষপরিপুরণে শত্্রবান হইয়াছেন ব্রাহ্মণের 
সৎ কর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছেন এবৎ লোভী হইয়াছেন । 
স্ত্রীলোক লঙ্জ। পরিত্যাথ এবং সুতন্্র্য অবলম্বন করিয়াছে । পুজ্র 
পরমগ্রু পিতা মাতার শু্ষা ও আজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙমৃখ 
এবং ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি স্সেহশুন) দুষ্ট হইতেছে। মিত্রতানিবন্ধন 
অকৃত্রিম প্রণয়সম্বলিত ব্যবহার আর দৃষ্টিগোচর হয় না। নিত্য 
| নৈষিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদি কর্মে কাহারো আস্থা নাই। 
পামরের] (বিরোধি, তর্ক দ্বারা, ধর্স্ুল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাৰনে 
উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ এইবূপ অশেষপ্রকারে কেবল অধ- 
শের সঞ্চার নেত্রগোচর হইতেছে। রাজা শৃনিয় সন্তষ্ট হইয্স] 
হরিদাসকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন । 

সভাতঙ্গান্তে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস আপন 
বাসম্থানে উপস্থিত হুইয়া এক অপরিচিত ব্রাহ্মণকুমারকে উপবিষ্ট 
দেখিয়] জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেকি নিমিত্ত আসিয়াছ। সে 
কহিল আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আপিয়াছি ? 


হরিদাস কহিল কি প্রার্থনা ব্যক্ত কর আমার সামর্থ্য হয় অবশ্যই 
ঝ 


৬৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
সম্পন্ন করিব। সে কহিল তোমার এক পরমস্থুন্দরী গুণবতী কন) 
আছে। তাহার মহিত আমার বিবাহ দাও। হরিদাম কহিল আমি 
কন্যার প্রার্থনাহ্থসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় 
পারদর্শী ও অসাধারণগুণসম্পন্ন হইবেক তাঁহাকে কন্যা প্রদান 
করিব। সে কহিল আমি বাল্যকালাবধি পরম যত সমস্ত বিদ্যা 
অত্যাস করিয়াছি । আর আমার অসাধারণ গুণ এই যে এক অন্ডত 
রথ নির্মাণ করিয়াছি। তাহাতে আরোহণ করিলে ক্ষণমধ্যে 
বর্ষগম্য দেশেও উপাস্থত হওয়া যায়। 

হরিদাস শুনিয়া সন্ভষ্ট হইল। এবং কন্যাদান স্বীকার করিয়া 
কহিল কল্য প্রাতঃকালে তুমি আমার নিকটে রথ লয়! আসিবে। এই 
বলিয়। ত্রাঙ্গণতনয়কে বিদায় করিয়া সান আহ্ছিক তোজন সমাপন 
করিল। এবং অপরাহ্কে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিদায় লইয়! 
স্বদেশগমনার্থে প্রস্তুত হইয়। রহিল । 

পর দ্রিন গ্রভাত হইবাঁমাত্র ব্রা্মণকুমার হরিদাসের নিকট উপ- 
স্থিত হইলে উভয়ে রথারোহণ করিয়া ক্ষণমধ্যে ধারানগরে উত্তীর্দ 
হইল। কিন্ত হরিদাসের আগমনের পুর্বে তাহার পতী ও পুত্র পৃথক্‌ং 
এক ব্র'শাণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল যে মহাদেবীর 
সহিত বিবাহ দিব। তাহাতে কেবল হরিদাসের প্ত্যাপ্ধমনপ্রতীক্ষাই 
প্রতিবন্ধক ছিল। এক্ষণে সেই ুর্বাশ্বাসিত বরেরাও হরিদাসকে 
গৃহাগত শুনিয়া বিবাছের নিমিত্ত তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল। 

এইক্ূপে তিন বর একত্র দেখিয়া হরিদাস অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। 
সনেহ চিন্তা করিতে লীগিল তিন জনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার 
করিয়াছি। তিন জনেই বিদ্যাবান ও এক২ অসাধারণ গুণ সম্পন্ন 


পঞ্চম উপাখ্যান । ৬৭ 


কাহাকেই নিরাশ করি। অনন্তর তাহাদিগকে কহিল অদ্য তোমরা 
আমার আলয়ে অবস্থিতি কর। আমি পুত্র ও গৃহিণীর সহিত পরামর্শ 
করিয়া কর্তব্য স্থির করিব। তাহার! অগত্যা সম্মত হইয়া সে দিবস 
তাহার আবাসে অবস্থিতি করিল। দৈবযোগে সেই রূজনীতে বিদ্ধ্যাচল 
বাসী এক রাক্ষস আসিয়। সেই কন্যাকে হরণ করিয়া আপন আলয়ে 
পলায়ন করিল। 

গৃহজন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া দেখিল মহাদেবী গৃহে নাই। 
তখন সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। 
বিবাহার্থি ব্রাহ্মণকুমারেরাও তাবিভার্ধ্যার অদশনব্যাপার শ্রবণ 
করিয়া সানবদনে তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি 
সমীধিবলে .ভূঁত তবিষ্যৎ বর্তনান সমুদায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত। সে 
ঘকলকে বিষণ দেখিয়া হরিদাসকে কহিল মহাশয় উৎ্কণ্িত হইবেন 
না। আমি দেখিতেছি এক রাক্ষদ আপনকার কন্যার রূপলাবণ্যে 
মোহিত হইয়া তাহাকে হরণ করিয়৷ বিশ্ব্যপর্ষতে রাখিয়াছে। যদি 
তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোন উপায় থাকে চেক্টা দেখুন । 
দ্বিতীয় কিল আমি শব্দবেধি শর নিক্ষেপ দ্বারা বিপক্ষের প্রাণদণ্ড 
করিতে পারি। অতএব কোন ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে 
রাক্ষসের বিনাশ সম্পাদন করিতে পারিব। তখন ভূতীয় কহিল 
আমার এই রথে আরোহণ করিয়। প্রস্থান কর ক্ষণমধ্যে তথায় উপস্থিত 
হইতে পারিবে। 

অনন্তর সে রথারোহণপুর্বক নিমিষমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া 
শবদবেধি শর ছার! ক্রব্যাদের প্রাণদণ্ড কারয়া মহাদেবীসমতিব্যাহারে 
পুনরায় নিমিষমধ্যে ধারানগরে গ্রতযাগমন করিল। অনন্তর তিন বর 


৬৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


একত্র হইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া কহিতে লাগিল আমিই ইহার 
পাণিগ্রহণাঁধিকারী। আমি না হইলে ইহার উদ্ধার হইবার 
সম্ভতীবন ছিল না| হরিদাস র্তব্যাবধারণে বি হইয়া অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইল। 

এইকরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা. করিল 
মহারাজ এই তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি মহাদেবীর বিবাহাধিকারী 
হইতে পারে । বিক্রমাদিত্য কহিলেন যে ব্যক্তি রাক্ষসের গ্রাণসংহণর 
করিয়। গ্রত্যানয়ন সাধন করিয়াছে । বেতাল কহিল তিন জনই 
সমান বিদ্বান এবং তিন জনই প্রত্যাবয়ন বিষয়ে সমান সাহাষ্য 
করিয়াছে । তবে কি নিমিত্ত এই কন্য| কেবল প্রত্যাহর্তারি কামিনী 
হইল । রাজ] কহিলেন তিন জনই অসাধারণ গুণ প্রকাশ করিয়াছে 
যথার্থ বটে। কিন্ত সক্ষম বিবেচন। করিলে প্রত্যাহর্তার গুণেই প্রকৃত 
কায) নির্বাহ হইয়াছে । অতএব তাহারি প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ 
হইতেছে। 

ইহ1 শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


ষষ্ট উপাখ্যান । 

পুনর্ধার বেতাল কহিতে লাগিল মহারাজ। 

ধর্মপুর নামে এক অতিপ্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্মশীল 
নামে এক সুশীল রাজণছিলেন। তাহার অন্ধক নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। 
তিনি এক দিবস রাজাকে পরামর্শদিলেন মহারাজ নব মন্দির নির্ম্মাণ 
পুর্ববক তন্মধ্যে কাত্যায়নীর প্রতিমা প্রতিষ্টা করিয়া প্রতিদিন যথা 
বিধানে পুঁজ করিতে আরম্ত করুন। শাস্ত্রে ইহার বিশেষ ফলশ্রুতি 
আছে । রাজা মান্ত্রির পরামর্শে পরম পরিত্বষ্ট হইলেন। এবং 
নুতন মন্দির নিশ্াণ করিয়া তন্মধ্যে তগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী 
প্রতিমুর্তি সংস্থাপন পুর্বাক প্রতিদিন সমারোহে পুজা করিতে 
লাগিলেন ! বিন) পুজায় প্রাণান্তেও জল গ্রহণ করিতেন ন1। 

রাজা এই রূপে গে? ব্রাহ্মণ ভক্তিমান ও দেবতারাধনে যত্ুবান 
ছিলেন। তথাপি সংসারা শ্রমসারতৃত তনয়ের মুখচন্দর নিরীক্ষণ 
অধিকারী হইলেন না| সর্বদাই মনে চিন্তা করেন শাস্ত্রে ও লোকা- 
চারে প্রসিদ্ধ আছে অপুত্র ব্যক্তির সংসারাশ্রম খনজনপরিপুর্ণ 
হইলেও শৃন্যপ্রায় এবং তাঁহার পর কালে সদগতিলাভ হয় না। 
অতএব কি কর্তব্য। 

এক দিবস মন্ত্রিপ্রবর অন্ধকের পরানর্শান্থসারে প্রতিষ্ঠাপিত 
দেবীর মন্দিরে প্রবেশপুর্বক সা্টাঙ্গ প্রনিপাত করিয়। 'কৃতাঞ্চলি 
পুটেস্তব করিতে লাগিলেন হে দেবি ত্তমি ত্রিলোকের জননী । ব্রহ্মা 
বিস্ণ, মহেশ্বর প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অক্ট প্রহর তোমার আরাধন! 
করেন। তুমি কালেং ত্রিতুবনের মহানর্থহেত্ত উৎপাতখ্মকেন্ত প্রায় 


৭০ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
মহিষাস্থর চণ্ড মুণ্ড শ্‌স্ত নিশৃস্ত রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্কৃত্ত দৈত্যগণের 
প্রাণসংহার করিয়া ভূমির ভার হরিয়াছ। আর যে যে স্থান 
তোমার ভক্তের বিপদগ্রস্ত হইয়াছে তুমি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত 
হইয়। তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছ। তুমি শরণাপন্ন ভক্তগণের সর্বদ] 
মনোবাঙ্রা পরিপুর্ণ করিয়া থাক এই আশয়ে আমি তোমার ছারে 
উপাস্থত হইয়াছি। আমার মনস্কামন] পরিপুর্ণ কর। এই রূপ স্তবা- 
বসানে পুনর্ধার সাহ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্চলি হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিলেন। 
অনন্তর আকাশবানী হইল। হে রাজন আমি তোমার প্রতি অতিশয় 
প্রসন্ন হইয়াঁছি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজ শুনিয়। কৃতার্থন্মন্য 
হইয়। আনন্দগণ্দীদ স্বরে কহিলেন জননি যদি প্রসন্ন হইয়া থাক কৃপা! 
করিয়া এই ধর দাও যেন আমি অবিলম্বে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়। 
কৃতার্থ হই। দেবী কহিলেন বৎস অবিলম্বে তোমার পুত্র জন্মিবেক। 
এঁ পুত্র অতি সুশীল শান্তস্বতাঁৰ ও সর্ববিষয়ে পারদর্শী হইবেক। 
কিয়ৎকাল পরে এক পুত্র জন্মিলে রাঁজ। মহাসমারোহে সপরিবারে 
দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন | এবং নানাবিধ পুজাসামগ্রী সংগ্রহ 
করিয়া স্বহস্তে দেবীর পুজাকার্থ নির্বাহ করিলেন। এবং সমাগত দীন 
দরিদ্র অনাথ প্রতৃতিকে প্রার্থনাধিক ধন দান দ্বারা পরিত্ষ্ট করিয়! 
বিদায় করিলেন। 
এক দিবস দীনদাসনামক এক তস্তবায় কোঁন কার্ষ্যোপলক্ষে 
নিজ বন্ধুর সহিত রাজধানীতে গমন করিতেছিল। দৈবযোগে তাহার 
সঙ্গাতীয়,সেই নগররাসিনী এক পরমস্ুন্দরী কন্যা নেত্রপথের অতিথি. 
হওয়াতে তাহার অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া সতৃষঃ 


ষষ্ঠ উপাখ্য'ন। | ৭১ 
নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর সে দৃূষটপথের বহিভূর্তি 
হইলে তন্ত্রবাঁয় মনেং চিন্তা করিল আমাদের মহারাজ পুক্র বিষয়ে 
নিতান্ত নিরাশ হইয়াও ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে বৃদ্ধ বয়সে 

অনায়াসে পুত্র পাইয়াছেন। এই দেবীর কৃপাদৃষ্টি হইলে আমারও 

এই ্্রীরত্বলাভ সম্পন্ন হইতে পারে। 

এই সঙ্কল্প করিয়া দেবীর মন্দিরে প্রবেশ ুর্বাক দু! দুঢ়তর ভক্তি যোগ- 
সহকারে সাস্টাঙ্গ প্রনিপাঁত করিয়া] কৃতঞ্জলি হইয়া মনেই প্রার্থন। করিল 
হে কাত্যায়নি যদি এই কামিনীর সহিত আমারুবরিল্পহ হয় আমি 
স্বহস্তে আপন মস্তক চ্ছেদন করিয়া তোমার পুজ। দিব। এইরূপ 
মানস করিয়। প্রণাম গুর্বক আপন বন্ধুর সহিত নিদ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান 
করিল। পরে নিজালয়ে প্রত্যাগমনরী'নস্তর সেই সর্বাঙ্গজুন্দরী রম- 
নীর দুঃসহ বিরহা'নলে দগ্ধহৃদয় হইয়। আহারবিহারাদি সমস্ত বিষয়ে 
অনুরাঁগশুন্য হইল। এবং অক্ট প্রহর অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম হইয়া, 
কেবল সেই কামিনীর বিভ্র্বিলাসাদি ধ্যান করিতে লাগিল। 

তাহার সহচন স্বীয় প্রিয়বয়স্যের এবস্িধ অসপ্তাবিত অগ্রতিবিধেয় 
ম্মরদশা প্রাছুর্ভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিষ্নমনা হইল । এবং অশেষ 
প্রকার চিন্তা করিয়াও কোন উপায় নির্ধারণে অসমর্থ হইয়। পরিশেষে 
তাহার পিতার নিকট সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । 
তাহার পিতা সমুদাঁয় শ্রবণ ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বিবেচনা করিতে 
লাগিল ইহার যেরূপ দশ] দেখিতেছি বোধ করি সেই কন্যার সহিত 
বিবাহ না! হইলে প্রাণত্যাও করিতে পারে। অতএব এ বিষয়ে 
উপেক্ষা না করিয়া ঝরং যাহাতে ত্বরায় বা অতীষ্টলাত হয় 
তদ্বিষয়ে যত্ববান্‌ হওয়া কর্তব্য। 


৭২ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 

এই নিশ্চয় করিয়। প্রুজ্রের মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই 
কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। এবং যথোচিত শিষ্টাচার 
ও মিক্টালাপের পর গৃহস্বামিকে কহিল আমি তোমার নিকট 
কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। যদি তুমি দিতে অসম্মত 
না হও ব্যক্ত করিয়া কহি। সে কহিল যদি সাধ্যাতীত না হয় 
অবশ্য দিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইর্ূপে বচনবদ্ধ করিয়া 
দ্ীনদাসের পিত৷ গৃহস্বামির নিকট আপন অভি প্রায় ব্যক্ত করিব! 
মাত্র সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া শুভদিন ও শুভলগ্র নিদ্ধারিত করিয়! 
কন্যাদান করিল। তন্তবাঁয়পুক্র অভিলষিত দাঁরসমাগম দ্বার! কৃতার্থ 
হুইয়। পরম স্থুখে কালহরণ করিতে লাগিল। 

কিয়দ্িন পরে দীনদাস শ্বশুরালয়ে কর্ম্মবিশেষ উপস্থিত হওয়াতে 
পত্র দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া! পুর্ববন্ধুকে সমভিব্যাহারে করিয়। স্ত্রীসহিত 
স্বশুরালয়ে প্রস্থান করিল। পরে সেই নগরের নিকটবত্তর হইলে 
দেবীর মন্দিরসন্দশনে পুর্বাকৃত মানসিক স্মরণ হওয়াতে মনে ২ চিন্ত। 
করিতে লাগিল আমি অত্যন্ত অসত্যবাদী পামর। দেবীর নিকট 
স্বয়ং মানসিক করিয়। বিস্মত হইয়া রহিয়াছি। জন্মজন্মান্তরে আমি 
এই গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না| যাহা হউক এক্ষণে 
ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়! দেবীর ধার পরিশোধ করা উচিত | 

তৎপরে স্বীয় সহচরকে কহিল মিত্র তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর 
আমি ত্বরায় দেবী দর্শন করিয়। প্রত্যাগমন করিতেছি । এই বলিয়। 
তথায় উপস্থিত ও সঙ্গিহিত সরোবরে স্বাত হইয়া প্রথমতঃ যথাবিখি 
পুজা] করিল। অনন্তর ভগবতি কাত্যায়নি বহুকাল হইল আমি 
তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম অদ্য তাহার পরিশোধ 


ষষ্ট উপাখ্যান। ৭৩ 
করিতেছি। এই বলিয়। মন্দিরস্থিত খড়ন লইয়া স্কন্ধদেশে আখাত 
করিবামাত্র দেহ হইতে মস্তক পৃথগ্ভূত হইয়! ভূতলে পতিত হইল। 

পরে দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া তাহার বন্ধ, 
তাহার স্ত্রীকে কহিল তুমি এইখানে ক্ষণক থাক আমি বন্ধুকে ডাকিয়া! 
আনি। এই বলিয়া তথায় গমন করিয়] মন্দিরমধ্যে দেখিল দীনদাসের 
মস্তক ও দেহ পৃথক পতিত আছে। তদ্দশনে অত্যন্ত চমতকৃত ও 
হতবৃদ্ধি হইয়! মনে২ বিবেচনা করির্তলাগিল সংসার অতি বিরুদ্ধ- 
স্থান। কোন ব্যক্তিই বোধ করিবেক ন। এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 
সকলেই কহিবেক আমি এই স্ত্রীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া নির্বিঘে 
সস্তোগ করিবার নিমিত্ব আপন বন্ধুর প্রাণনাশ করিয়াছি। অতএব 
অকারণেএরূপ বিরূপ লোকাপবাদগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা 'প্রাণত্যাগ করা 
উপযুক্ত। এই ৰলিয়া সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সেই খড়নদ্বারা আপন 
মস্তক্ষ ছেদন করিল । 

তন্ত্রবায়কন্যা বন্থক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের 
অন্বেষণার্থে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল । এবং উভয়কেই মৃত 
পতিত দেখিয়। ৰিবেচন। করিল দৈবছূর্ষিপাকে আমার যে ছুরবস্থ! 
ঘটিল তাহাতে বোধ করি জন্মান্তরে কত গোহত্য ব্রঙ্গহত্যা করিয়া 
ছিলাম। বিশেষতঃ বালটাবধি বৈধব্যযন্ত্রণ ভোগ করিয়া অসার 
দেহভাঁর ৰহন করা কেবল বিড়্বনঁমাত্ | আর লোকেও বিশেষ ন| 
জানিয়। কহিবেক এই স্ত্রী ছুশ্চরিত্র' আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে 
স্বামির ও স্বামির বন্ধুর প্রাণ নাশ করিয়াছে। অতএব সর্ঝপ্রকারেই 
আমার প্রাণত্যাগ কর! উপযুক্ত । 

এই বলিয়! সেই শোণিতলিগ্ত খডন লইয়। আপন শিরশ্ছেদ 


৭৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
করিতে .উদাত হইবামাত্র দেবী তৎক্ষণাৎ আবিভতা হইয়া তাহার 
হস্ত ধারণ করিলেন। এবং কহিলেন বতসে আমি তোমার সাহস 
ও সন্বিবেচনা দশনে প্রসঙ্গ হইর়।ছি বর প্রার্থনা কর। তন্্রবাপতনয়া 
কহিল জননি যদি প্রসন্ন হইয়া থাক এই উভয়ের প্রাণ দান কর। 
দেবী তথাস্ত্র বলিয়া উ্তয়ের কলেবরের সহিত শিরঃসংযোগ করিতে 
আদেশ দিয়া অন্তরিতা হইলেন । তন্ত্রবায়কন্যা কাত্যায়নীর বচন 
শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধপ্রায়া। হইয়া একের মস্তুক অন্যের শরীরে যোজন 
করিয়া দিল। উভয়েই তত্ক্ষণা্, 'গ্রাণদান পাইয়া গাত্রোথান 
করিল । 

এইবূপে উপাখ্যান সম্পর্ণ করিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা 
করিল মহারাজ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক্ষণে কোন ব্যক্তি এ 
কন্যার স্বামী হইতে পারে। রাজ কহিলেন শুন বেতাল যেমন 
নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম পর্বতের মধ্যে সুমেরু বৃক্ষের মধ্যে 
কল্পতরু। সেই রূপ সমুদায় অক্রের মধ্যে মস্তক উত্তম। এই 
নিমিত্তেই শান্ত্রকারেরা ইহার নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন। অতএৰ 
গুর্বস্বামির উত্তমার্জো পলক্ষিত কলেবরবিশিষ্ট ব্যক্তিই তাহার স্বামী 
হইবেক। 

ইহ। শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি। 


৭৫ 


সপ্তম উপাখ্যান । 

পুনর্বার বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। 

চম্পানাম নগরে চক্দ্রাপীড় নামে নরপতি ছিলেন। তাহার 
স্থলোৌচনা নামে ভার্থ্যা ও ত্রিতবনস্থন্দরী নামে এক অতি সুন্দরী 
কন) ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে রাজ উপযুক্ত 
পাত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। নানাদেশীয় রাজার! 
ক্রমেং জনঞর্পত দ্বার! অবগত হইলেন রাজ? চক্দ্রাপীড়ের এক পরম 
স্থন্দরী কন) আছে। তাহার রূপ লাবণ্যের মাধুরী দশনে ম্বনিজনেরও 
মন মোহিত হয়। তাহারা সকলেই বিবাহপ্রার্থনাযর় নিপুণতর 
চিত্রকর দ্বারা স্ব স্ব প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের নিকট 
পাঠাইতে ল।গিলেন। রাজা মনোনীত করিবার নিমিত্ত সেই 
সকল চিত্র কন্যার নিকট পাঠাইতে বিলম্ব করিতেন না। কিন্তু 
কাহারে। ছবি তাহার মনোনীত হইল ন!। তখন রাজা কন্যাকে 
| স্বয়স্করের আদেশ করিলেন। সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল 
তাত স্বয়স্বর কেবল আড়স্বর মাত্র তাহাতে আমার আবশ্যকতা নাই। 
যে ব্যক্তি বিদ)। বুদ্ধি বিক্রম এই তিন গুণে অসাধারণ হইবেক আমি 
তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিব । 

কিয়দিন পরে দেশান্তর হইতে চারি বর উপস্থিত হইল। রাজ 
তাহাদিগকে আপন২ গুণের পরিচয় দিতে আদেশ করিলেন। 
তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল মহারাজ আমি বাল্যাবধি ষন্্যত্বে ও বনু 
পরিশ্রমে নান। বিদ্যায় কৃতকাধ্য হইম্নাছি। আর আমার এক 
অসাধারণ গুণ এই যে প্রতিদিন এক বহুসুল্য বস্ত্র গ্রস্ত করিয়া পাঁচ 


৭৬ বেতাল পঞ্চবিৎশৃতি। 
রত্ব মুল্যে বিক্রয় করি। তাহার মধ্যে এক রত সর্ধাগ্রে ব্রাক্গণহস্তে 
সমপ্গণ করি। দ্বিতীয় দেবসাৎ করিয়া তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ 
করি। চন্তর্থ তাবিভার্যার নিমিত্ত স্থাপন করিয়া পঞ্চমদ্বারা নিত্য 
ব্যয় নির্বাহ করি। এই গুণ আমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নাই। 
আর আমার রূপের পরিচয় দিবার আবশ/কতা কি মহারাজ প্রত্যক্ষ 
নিরীক্ষণ করিতেছেন । 

দ্বিতীয় কহিল আমি জলচর ও স্তলচর সমস্ত পশু পক্ষির ভাষা 
জাঁনি। আমার মমান বলবান ভ্রিভুবনে আর কোন ব্যক্তি নাই। 
আর আমার রূপ আপনকার সম্মখেই উপস্থিত রহিয়াছে । তৃতীয় 
কহিল আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়। আর আমার সৌন্দর্য্য সাক্ষাতেই 
দেখিতেছেন। আপন মুখে ব্যক্ত করিয়া নিলগ্জ হইবার প্রয়োজন 
কি। চত্বর্থ কহিল আমি শত্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় । শব্দবেধি শর 
নিক্ষেপ করিতে পারি। আমার রূপ লাবণ্যের বিষয় জগন্মগুলে 
প্রসিদ্ধ আছে। এবং আপনিও স্বচক্ষে দেখিতেছেন । 

এই ব্ূপে ক্রমে চারি জনের বিদ্যা ও রূপ গুণের পরিচয় লইয়| 
রাজ। মনে২ বিবেচন। করিতে লাগিলেন চারি জনকেই বিদ্যা ও রূপ 
গুণে অসাধারণ দেখিতেছি কাহাঁকে কন্যা দান করি। অসন্তর 
আপন কন্যার নিকটে গিয়া চারি জনের গুণ ব্যাখ্যা করিয়। 
কহিলেন এই চারি বর উপস্থিত তুমি কাহাকে মনোনীত কর। 
শুনিয়। ত্রিভৃবনসুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী ও নিরুত্তর। হইয়া রহিল । 

ইহ কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাঁা করিল মহারাজ কোন ব্যক্তি যুক্তি 
মারগান্থসারে ইহার পতি হইতে পারে। রাজা কহিলেন যে ব্যক্তি 
বস্ত্র নিশ্মাণ করিয়া বিক্রয় করে সে জাতিতে শুদ্র। যে ব)ক্তি পণ্ড 


সগুম উপাখ্যান । ৭৭ 
পক্ষির ভাষা শিক্ষা করিয়াছে সে বৈশ্য। যিনি সমস্ত শান্তে পারদর্শী 
হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ষণ জাতি। কিন্তু শস্্রবেদী ব্যক্তি কনার সজ্া- 
তীয়। সেই শাস্ত্র ও যুক্তি অন্থসারে কন্যার পরিণেতা হইতে পারে। 

ইহ শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 


ণ৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


অষ্টম উপাখ্যান। 

বেতাল কহিল মাহার'জ। 

মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে এক রাঁজা ছিলেন । দক্ষিণদেশীয় 
চিরঞ্ীব নামে এক রজঃপুত তাঁহার গুণগ্রাহকতা! ও বদীন্যত! কীর্তি 
অবণ করিয়া তশ্রিকটে কর্মের প্রার্থনায় উপস্থিত হইল। কিন্ত 
ভাহার ছুরদৃক্টক্রমে রাজ! তৎকাঁলে সর্বাক্ষণ অন্তঃপুরবানী হইয়া 
মহিলাগণের সহবাসে কালযাঁপন করিতেন । বনুকালেও এক বার 
রাঁজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সম্বৎসর ব্যতীত হইল তথাপি 
চিরঞ্লীব রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিল না। এবং ব্যয়োপযুক্ত 
যৎকিঞ্চিৎ যাহ! সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল তাহাওধরক্রমেং ক্ষয়ক্জরীপ্ত 
হইল । 

এইরূপে নিঃসম্বল হইয়া চিরঞ্রীব মনে২ ৰিবেচন। করিতে লাগিল 
আমি প্রায় এক বৎসর হইল আশারূপ রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া 
শ্ববৃত্তি সেবা প্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে আসিয়া রাজ্যতন্ত্রপরাঙ মুখ 
্রীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইস্মাছি। অতীষ্টসিদ্ধির কথা দূরে 
থাকুক এ-প্যন্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিলাম না। 
এবং দেবতা কত দিনে আমার প্রতি প্রস্ হইয়! রাজাকে অস্তঃপুর 
হইতে বহির্গত হইবার স্ুমতি প্রদান করিবেন তাহাও বুঝিতে পারি 
ন।। আর এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ন্ত দেখিতেছি। স্বয়ং রাঁজ্যকার্থ্ে 
মনোযোগ করে না। কিন্তু রাজা স্বায়ত্ত না হইলেও তাহার নিকট 
মাদৃশ ব্যক্তির অনায়াসে পর্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা) নাই। অতএব 


অঞ্টম উপাখ্যান । ৭৯ 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই আমি এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট 
প্রার্থনা করিয়। কৃতার্থ হইতে পারিব তাহার নিশ্চয় কি। 

বিশেষতঃ এক্ষণে আমি নিঃসম্বল হইলাঁম। ভিক্ষান্বারা পরাঙ্গ 

₹গ্রহ ব্যতিরেকে এ স্থলে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই। কিন্ত 
পরান্গসেবা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষীও সমধিকক্রেশদায়িনী। অতএব 
অনিশ্চিত শ্ববৃত্তিলাভ প্রত্যাশায় অপর এক স্ববৃত্তি অবলম্বন করা৷ 
অতি নিখণ ও কাপূরুষের কর্ণ্ম। ফলতঃ আশার দাসত্ব স্বীকার করি 
লেই এই সমস্ত ছুঃসহ ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি 
আশাকে দাসী করিয়া সর্কল ক্রেশের মস্তকে পদঃগণ করিয়াছে 
তাহারি জীবন জআর্থক। এবং যদি সংসারে কেহ সুখী শাকে তবে 
সে ব্যক্তিই ঘথ,এথনুখী। অতএব অদ)ই আনি সংসারাশরমে জল।- 
গলি দিয়। অরণ্যে গিয়া তপস্যাদ্বারা জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হইব। এই নিশ্চয় করিয়া মিথিল। পরিত্যাগ পুর্বক অরণ্যে প্রবেশ 
করিল। 

কিয়দ্দিন পরে রাজা গুণাধিপ অন্তঃপুর হইতে নিগত হইয়া 
পৃনর্ববার রাজকাষে? নিবিষ্$মনা হইলেন। এবং কতিপয় দিবসের 
পর কিয়দংশ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। 
ইতস্ততঃ নানা বনে ভ্রমণ করিয়। পরিশেষে এক মৃগের অন্সরণক্রমে 
অশ্বারোহণে একাকী অরণ্যের নিবিড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন । 
তৎকালে সকলভুবন প্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক নিয়তিক্রমে 
অস্তাচলচুভাবলম্বী হইলে চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে 
লাখিল। এবং সে মৃখও দৃষ্টিপথের বহিতত হইল। 


৫ 
তখন রাঁজ। যত্পরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় য় পীড়িত হইয়। 


৮০ বেতাল পঞ্চবংশতি । 
অত্যন্ত বিষণ ও চিন্তাকৃল হইলেন। কিন্ত ভয়ক্ষোঁভ অপেক্ষা 
বুতক্ষা ও পিপাঁপার পীড়া ক্রমেই প্রবল হইয়া কঠতালুশৌষণ পুর্ব 
মৃতপ্রায় করিলে রাজা অত্যন্ত অঠ্ধর্য্য হইয়া জলান্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। পরিশেষে সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে অসন্তাবিত কুটার 
দর্শন করিয়া হৃউমন। হইলেন । রজঃপুত চিরঞ্জীব বিষয়ৰিরক্ঞ 
হইয়] এ কুটার নির্মাণ করিয়া তপস্যা করিতেছিল। রাঁজ1 তথায় 
উপাস্তিত ও কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরতা 
প্রকাশপুর্ধক জলদাঁন দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন। চিরঞ্রীব 
আঁভিধেরত। প্রদর্শন পুব্পবক তহুক্ষণাৎ তপোবনস্ুলত সুস্বাদু ফল 
ও স্ুশীতল জল প্রদান করিল। 

রাজা তৎপ্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়া আপনাকে দ্বিতীয় বার জন্মপ্রাপ্ত 
বোধ করিলেন । এবং মহোঁপকারক চিরঞ্জীবের ভাবদর্শনে প্রকৃত 
খঁষ বোধ না হওয়াতে বিনয় পুর্ধক কহিলেন মহাশয় আপনি আমার 
যে মহোপকার করিলেন তাহাতে আনি আপনকাঁর নিকট চিরক্রীত, 
রহিলাম। এক্ষণে এক অন্থচিত প্রার্থন। দ্বারা ধৃষ্টতা প্রকাশে 
প্রবৃস্ত হইতেছি। অন্কুগ্রহপুর্বক এতজ্জন্য অপরাধ মার্জন] 
করিবেন । আমি ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি। 
কিন্ত আপনকার আকার ইঙ্গিত দর্শনে কোন প্রকারেই প্রকৃত 
তিপস্বী বোধ হয় না। এই বৈষয়ে আমার গুরুতর সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছে । আপনি প্রাণসংশয়সময়ে জলদান দ্বার! 
আমাকে জীবন দান করিয়াছেন এক্ষণে কৃপাপ্রকাশপুর্বক 
সংশয়াপনে! দন দ্বার। চরিতার্থ করুন । 


চিবঞ্রীব রাজার ির্বদ্ধলঙ্ঘনে অনমর্থ হইয়। আত্মপরিচয় এপরদান 


অধ্টম উপাখ্যান । ৮১ 
পুর্ঘক কহিল আমি লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজা গুণাধিপের 
আশ্রিতপ্রতিপালনকীর্তি অবণ করিয়া কর্ম প্রার্থনায় তাহার নিকটে 
গিয়াছিলাম। কিন্ু আমার ভাগ্যদোষে রাজ। বিষয়সস্তোগে আসক্ত 
হইয়া নসম্বংসরমধ্যেও অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। 
তংপরে আমি নান। কারণে বিরক্ত হইয়া! অরণ্যবাঁস আশ্রয় 
করিয়াছি। কিন্তু জাতিস্বতাবসিদ্ধ রজোগুণের অতিরেক প্রযুক্ত 
আমার অন্তঃকরণ সাত্বিক কার্ষ্ে অন্থুরত্ত হইতেছে না। এখনও 
রাজসপ্রকৃতিস্ুলত বিষধা নথ রাগে বিচলিত হইতেছে | অতএব 
তোমার এই সংশয় নিতান্ত অমুলক নহে। তুমি উত্তম অন্থতৰ 
করিয়াছ। 

রাজা শুনিয়া! অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন | পর দিন প্রভাতে আহ্ম- 
পরিচয় প্রদান পুর্ববক তাকে রাজধানীতে লইম্স। গেলেন এবং 
বিশেষ অন্তগ্রহতভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া আপন নিকটে রাখিলেন। 
তদবধি রাজ! তাহার প্রতি সর্বদাই সদয় ছিলেন। সে ব্যক্তিও 
প্রাণান্তপত্যন্ত স্বীকার করিয়া তদীয় নিদেশ সম্পাদন করিত। 

এক দিবস রাঁজ। কোন অন্থলজ্বনীয় প্রয়োজ নানুরোধে চিরঞ্ীবকে 
দেশান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে রাজকার্ধয সম্পাদন করিয়। 
পরিশেষে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া এক অপুর্কা দেবালয় দর্শন করিল। 
এবং তন্মধ্যে প্রবেশপুর্ববক দেব দর্শন করিয়া নির্গত হইবামাত্র এক 
পরম সুন্দরী স্ত্রীকে সহসা উপস্থিত দেখিয়৷ তাহার লোকাতিগ 
সৌন্দয্যে মোহিত হইয়া একতান মনে অবলোকন করিতে লাগিল। 
সেই রমণী তাহার এইব্প ভাৰ দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিল হে পুরুষবর 
তমি কি নিমিত্তে এ স্থানে আসিরাছ। এবং কি নিমিত্েই ব 


৮২ বেতাল পঞ্চবিংশতি । | 
চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছ । চিরঞ্জীব কহিল পর্য)টন্পৃহা য় 
আনিয়াছিলাম। কিন্ত তোমার অলেঁকিক-বূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত 
ও অধৈর্য্য হইয়াছি। যদি কৃপাদৃষ্টি কর তবেই আমার প্রাণরক্ষা 
হয়। স্ত্রীকহিল অগ্রে তুমি এই সরোবরে স্নান কর। পশ্চাৎ যাহ! 
কহিবে তাহাতেই সম্মত হইব। | 

চিরক্লীব শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হৃব্ট হইয়। সরোঁৰরে “অবগাহন 
পূর্বক সান করিল। এবং জলমধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া 
দেখিল আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে । তখন নিতান্ত দুঃখিত 
ও বিস্মিত হইয়া] আর্দরবস্ত্র পরিত্যাগ ও বস্ত্রান্তর পরিধান করিল। 
এবং অবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া প্ুর্বাপর সমস্ত 
বৃত্তান্ত নিবেদিল | এই অন্ভত ব্যাপার কর্ণগোচর হইলে রাজা 
অত্যন্ত বিশ্ময়াপক্গ হইলেন। এবং কহিলেন আমাকে ত্বরায় 
সেই স্থানে লইয়া চল। অনন্তর উভয়ে সমূচিতযানারোহণ পুর্বাক 
সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। এবং 
যথে|চিত ভক্তিযোগসহকারে গুজাপ্রণামাদি সমাধান করিয়া নিগণ্ত 
হইলেন! 

এই অবসরে দেই সর্ধাঙ্গজুন্দরী রমণী রাজার সম্মখে আসিয়] 
দণ্ডায়মান হইল । এবং তদীয় সৌন্দঘধ্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল 
মহারাজ আমার প্রতি যাহা! আজ্ঞা করিবেন তাহাতেই সম্মত হইব । 
রাঁজা কহিলেন যদ্দি তুমি আমার বচনাস্থসারে কার্য করিতে চাহ। 
তবে আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্ীবের সহধর্মিণী হও। সে কহিল আমি 
তোমার রূপ ও গুণে বশ্শীতৃত হইয়াছি ইহার স্ত্রী কি প্রকারে হইব। 
রাজ কহিলেন তুমি এই মাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ আমার বচনানূসারে 
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কর্ম্ম করিবে। সঙ্জনের! প্রাণ পর্যন্ত ও পণ করিয়! প্রখৃতিজ্ঞ! প্রতিপালন 
করেন। অতএব ত্তমি আপন বাক্য রক্ষা কর চিরঞ্লীবের সহধর্মিণী হও। 
অনন্তর সেই স্ত্রী অগত্যা সম্মতা হইলে রাঁজ৷ গান্ধব্ব বিধান দ্বারা 
উভয়কে পরস্পর সহচর করিয়া দিয়! আপন সমভিব্যাহারে নগরে 
আনয়ন করিলেন। এবং তাহাদের জীবিকানির্বাহার্থে এক নিক্কর 
ভূম্যথিকার নির্ধারিত করিয়া দিলেন। 

অনন্তর বেতাঁল জিজ্ঞামিল মহারাজ রাঁজা ও চিরঞ্তীবের মধ্যে 
কোন ব্যক্তির অধিক উপকারিতা গকাশ হইল । রাজা কহিলেন চির্- 
প্লীবের। তখন বেতাল কহিল যে রাজ এমন রূপবতী কামিনী পাইঞ্কা 
অনায়াসে সেবককে দিলেন তাহার অধিক হইল না কেন। রাজা 
কহিলেন যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ উপকারক হয় সে উপকার করিলে অধিক 
প্রশংসা কি। কিন্ত যে ব্যক্তি স্বার্থমাধনততৎ পর অথচ যত্ত্ববান হইয়া 
পরার্থ সম্পাদন করে তাহারি যথার্থ প্রশংসা। অতএব চিরঞ্জীব রাজ! 
অপেক্ষা অধিক প্রশংসার পাত্র হইল। 

ইহ] শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


৮৪ বেতাল পঞ্চবিহশতি। 


নবম উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ । 

মগধপুরনামে এক শগর অ!ছে | তথায় বীরবরনামে এক রাজ! 
ছিলেন। হিরণ্যদত্ত নামে এক বণিক তাহার অধিকারে বাস করিত। 
তাহার মদনসেনা নামে এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। এঁ কন) 
খত্তরাঁজ বসন্ত সমাগত হইলে পর স্বীয় সহচরীবর্গকে সমভিব্যাহারে 
করি উপবন ভ্রমণে গমন করিল । দৈবযোগে ধর্ম্মদত্ত বণিকের পুক্র 
সোমদত্বও বনবিহারবাসনায় সেই উপবনে উপস্থিত হইল। সে কিয়ৎ- 
ক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয় দূর হইতে দর্শন করিল এক পরম সুন্দরী 
পুর্ণ যৌবন কামিনী সখীগণ সহিত ভ্রমণ করিতেছে । ক্রমে২ নিকট- 
বর্তঁ হইয়া মদনসেনার অসামান্য কূপ লাবণ্য নয়নগোচর করিয়। 
মোহিত হইল। এবং কিয়ৎক্ষণ মধে) পঞ্চশরের শরপ্রহারে নিতান্ত 
অধৈধ্য হইয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিল যদি তুমি আমার প্রতি 
প্রণয়দৃাষ্ট না কর গ্রাণত্যাগ করিব। মদনাঁনলে আমার দেহ দগ্ধ 
হইতেছে । আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি | অধিক কি কহিব যদি 
তুমি আমার প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে অনুকূল না হও তোমার সমক্ষে 
আত্মহত্যা কিরব। 

মদনসেন। শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। সোমদত্তকে অশেষ প্রকার 
সছুপদেশ প্রদান করিল। কিন্ত কোন প্রকারেই তাহাকে প্রকৃতিস্থ 
করিতে পারিল না। বরং সে পুর্ববীপেক্ষা অধিক অধৈর্য্য ও ব্যাকুল 
হইয়। অঞ্টিলি বদ্ধ করিয়া অশ্রুমূখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন 
মদনসেনা উদা [র স্বভাব প্রযুক্ত আপন সতীত্বরক্ষ1। অপেক্ষ1 পরের প্রাণ 
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রক্ষা কর] প্রধান ধর্ম বোধ করিয়। সোমদত্তের প্রার্থনায় সম্মতা হইয়। 
কহিল আগামি পঞ্চম দিবসে আমার বিবাহ হুইবেক তৎপরে শ্বশ রাঁ- 
লয়ে যাইব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
না করিয়া স্বামির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত 
হও গৃহে গমন কর। সোমদত্ত মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়। 
বিশ্বসিত মনে গৃহে গমন করিল । 

তৎপরে পঞ্চম দিবসে মদনসেন1 পরিণীত! হইয়। শ্বশ্রালয়ে গমন 
করিল। রজনী উপস্থিতা হইলে গৃহজনের! তাহাকে শয়নাগারে প্রেরণ 
করিল। সে সর্ধা্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া মৌনাবলম্বন পুর্জবক শয্যার একপার্ 
উপবিষ্টা রহিল। তাহার স্বামী পরম সমাদরে করগ্রহণ পুর্বক প্রিয় 
সপ্ভীষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মদনসেনা তত্কালোচিত নবোঢাচোষ্টত 
নমুদায়ের বৈপরীত্যে বিনয় স্বরে সোমদত্তের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়। কহিল 
যদি ভ্রমি আমাকে তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দাও আমি 
আত্মহত্যা করিব। তাহার স্বামী প্রথমতঃ সামান্যাকারে নিষেধ 
করিল। পরিশেষে তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া! কহিল যদি তুমি 
নিতান্তই তাহার নিকটে যাইতে চাহ যাও আমি নিষেধ করি না। 
গুভিজ্ঞাপরিপূরণ অবশ্যকর্তৃব্য। 

মদনসেন। এইরূপে স্বামির সম্মতি লাভ করিয় অদ্ধরাত্র সময়ে 
একাকিনী সোমদরত্তের উদ্দেশে চজিল। রাজপথে উপস্থিত হইলে 
এক তস্কর তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিল সুন্দরি তুমি কে। 
এবং সর্ধবাঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কার ধারণ করিয়া এ ঘোর রজনীতে 
কোথায় ধাইতেছ। তোমাকে একাকিনী দেখিতেছি অথচ তোমার 
অস্তঃকরণে ভয়সঞ্চ।র বোধ হইতেছে না। মর্দনসেনা কহিল আরম 


৮৬ বেতাঁল পঞ্চবিংশতি। 
হিরণ্যদত্ত শেঠের কন্যা। আমার নাম মদনসেন1। আপন প্রিয়তমের 
নিকটে যাইতেছি। আর তগবান কামদেৰ শরাসনে শরসন্ধান 
করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন তাহাতেই নির্ভয়ে যাইতেছি। 

চোর শুনিয়] কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়। তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কার 
গ্রহণের উদ্যম করিলে পর মদনসেন। ভীত হইয়া ক্লৃতাঞ্জলি পুটে 
বিনয় বাক্যে গুর্বাপর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়! কহিল ভ্রাতঃ আমি অনেক 
যত্বে স্বামিকে সম্মত করিয়া তাহার অন্কমতি লইয়া এই প্রতিজ্ঞ! 
তাঁর হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি । তুমি আমার বেশভঙ্গ 
করিয়। প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না।. এই স্থানে অবস্থিতি কর। 
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রত্যাগমন সময়ে সমস্ত অলঙ্কার তোমার 
হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। চোর মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস করিয় 
তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এবং সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়। অলঙ্কার 
প্রত্যাশায় তদীয় প্রত্যাগমন প্রতীক্ষ। করিতে লাগিল। 

মদ্নসেনা সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়। তাহাকে সুপ্ত 
দেখিয়া জাগরিত করিল। সোমদত্ত মদনসেনার "অসস্তীবিত 
সমাগমে বিস্ময়াপন্ন হইয়] জিজ্ঞাসা করিল তুমি এই ঘোর রজনীতে 
একাকিনী কি প্রকারে কোথ। হইতে উপস্থিত হইলে । মদনসেন! 
কহিল বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে শিয়াছিলাম। তথা হইতে আসি- 
তেছি। কএক দিবস পুর্ধবে উপবনবিহার কালে তোমার নিকট 
যেরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিলাম তদন্ুসারে উপস্থিত হইয়াছি। 
এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় কর। সোমদত্ত জিজ্ঞাসিল তোমার 
পতির অগ্রে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না। সেতুর দিল 
তাহার নিকটে সমস্ত অবিকল বর্ন করিলাম। তিনি শুনিয়া ও 
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বিবেচনা করিয়। কিঞ্চতৎকাল পরে অন্কমতি করিলেন। তদনন্তর 
তোমার নিকটে আসিয়াছি। 

সোমদত্ কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিল আমি পরকীয় মহিলার 
সহিত আলাপ করিব না। শাস্ত্রে তদ্িষয়ে অনেক অধর্মানিদেশি 
আছে। যাহ] হউক তোগার বাক্যনিষ্ঠ। ও তোমার পতির ভদ্রতায় 
অতিশয় প্রীতিপ্রাণ্ত হইলাম। অকপট হৃদয়ে কহিতেছি তুমি 
অবমিতপ্রতিজ্ঞাভার হইলে । এক্ষণে যাও নিবিঘে পতি শুশ্র.যায় 
গ্রবৃত্ত হও। 

তদনন্তর মদনসেন প্রত্যাবর্তন কালে মলিল্পচের নিকটে উপস্থিত 
হইল । সে তাহাকে ত্ববরায় প্রত্যাগত দেখিয়! কারণ জিজ্ঞাসিলে 
মদনসেনা! সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল । চোর শুনিয়া প্রীতিএফলল- 
নয়নে অশেষ প্রকার প্রশংসা! করিয়া কহিল আমার অলঙ্কারের 
প্রয়োজন নাই। তুমি অতি সুশীল ও সত্যপরায়ণা। ধর্মেই তোমার 
যে সতীত্ব রক্ষা হইল তাহাই আমার পরম লাত। তুমি নির্কিঘে, 
আপন অদ্দিয়ে গমন কর। অনন্তর মদনসেনা স্বামিসন্গিধানে 
উপস্থিত হইলে সে আর তাহার প্রতি পুর্ব প্রণয়সপ্তাণ ন। 
করিয়! অগ্রসন্ন মনে শয়ান রহিল । 

ইহ1 কহিয়] বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল মহারাজ এই 
চারি জনের মধ্যে কাহার সততা অধিক। রাজা উত্তর দিলেন 
চোরের। বেতল কহিল কি প্রকারে । রা'জ। কহিলেন মদনসেনার 
শ্বামী তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়া দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। 
প্রশস্ত মনে সোমদত্তের নিকটগমনে অন্থুমতি করে নাই। তাহ! 
হইলে ইহার মন্‌ এক্ষণে অপ্রসন্ন হইত না। আর সোমদন্ত উপবনে 


৮৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 

তাদৃশী কামান্ধত৷ প্রকাশ করিয়া এক্ষণে কেবল রাঁজদগুভয়ে মদন- 
সেনার সস্তোগে পরাঙ মুখ হইল । আন্তরিক ধণ্মভীরুতা প্রযুক্ত 
নহে। আর মদনসেন। সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। এবং 
প্রতিজ্ঞ প্রতিপালন করা উচিত কর্ম বটে। কিন্তু স্ত্রীলোকের 
পক্ষে সতীত্ব প্রতিপালন করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম | স্গতরাৎ 
প্রতিজ্ঞাতঙ্গ ভয়ে নতীত্বভঙ্গে ্রবৃভ হওয়া অসতীর কম্ম বলিতে 
হইবেক। অতএব তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে। 
কিন্ত চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধূ সে মহামুল্য অলঙ্কার সমস্ত আপন হস্তে 
পাইয়। মদনসেনার কেবল সতীত্ব রক্ষা শ্রবণে সন্ভ্ট হইয়া যে 
লোভসম্বরণপুর্বক তাহাকে অক্ষত বেশে গমন করিতে দিল ইহ1 কেবল 
অকৃত্রিম সততার কর্ম । 

ইহা শুনিয়! বেতাল ইত্যাদি। 


৮৭ 


দশম উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। 

গোৌঁড়দেশে বর্ধমান নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে । তথায় গুণশেখর 
নামে অশেষগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাহার প্রধান অমাত্য 
অতয়চন্দ্র বৌদন্ধধর্মাবলম্বী ছিল। নরপতিও তীয় উপদেশের 
বশীভূত হইয়া ক্রমেই তদ্বর্দাক্রীন্ত হইলেন । এবং শিবপুজা 
বিষ্পুজা গোদান ভূমিদান পিতৃকৃত্য প্রভৃতি বৈদিকক্রিয়। স্বয়ং 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মন্জ্রিবর অভয়চক্দের প্রতি আদেশ করিলেন 
আমার রাজ্যমধ্যে এই সমস্ত গ্রহিতি ব্যাপার প্রচলিত না থাকে। 

সর্বাধিকারী রাজাজ্ঞ। প্রাপ্তিমাত্র রাজ্যমধ্যে এই সমস্ত বৃত্তান্ত 
সম্বলিত ডিপ্ডিমপ্রচাঁর করিয়া দিল যদি অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি এই 
সকল রাঁজনিষিদ্ধ কর্শোর অনুষ্ঠান করে। তবে রাজ! তাহার সর্ধস্বাপ- 
হরণ ও নির্বাসন রূপ দণ্ড বিধান করিবেন। প্রজার! কুলক্রমাগত 
বেদৌক্ত ধর্ম পরিত্যাগ্পে অনিচ্ছু ও রাজার প্রতি মনে২ অসন্তুষ্ট 
হইয়া-ও দণগুভয্বে প্রকাশ্যরূপে এতদন্ুষ্ঠানে বিরত হইল। 

পরে এক দিবস অভয়চক্দ্র রাক্জার নিকট নিবেদন করিল মহারাজ 
লংক্ষেপে ধর্মশাস্ত্রের মর্প্রকীশ করিতেছি শ্রবণ করুন। যদি কোন 
ব্যক্তি কাহারো প্রাণ হিংসা করে তবে সে ব্যক্তিও জন্মাস্তরে তাহার 
প্রাণহস্ত। হয়। এবং এই উৎকট পাপের প্রবলতা প্রযুক্তই মানব- 
জাতি সংসারে আসিয়! জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ ছুর্ভেদ্য শৃঙ্খলাতে 
বদ্ধ থাকে। অতএব শাস্্রকারের নিরূপণ করিয়াছেন অহিংসাই 


ম্গষ্যের প্রধান ধর্মা ও উচিত কর্দ্দ। মহারাজ দেখন হরি হর বিরিষ্ধি 
ঠ 


৯১০ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
ঞভূতি প্রধান দেবতারাও কেবল কর্মদোষে সংসারে আসিয়া 
বারম্বার অবতার হইতেছেন। অতএব অতিপ্রবল জন্ক হস্তি অবধি 
অতিক্ষত্র কীট পর্যন্ত প্রত্যেক জীবের প্রাণ রক্ষ! করা প্রধান ও 
পবিত্র ধর্শা। 

আর বিবেচনা করিয়। দেখুন মন্ষ্যেরা যে পরমাংস দ্বার! আপন 
মাংসবৃদ্ধি করে ইহ1 অপেক্ষা গুরুতর অধশ্ম আর কি আছে। 
এবস্িধ ব্যক্তি দেহান্তে নরকগামী হইয়া অশেষ গ্রকাঁর যন্ত্রণা ভোগ 
করে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বদৃষ্টান্ত অন্থুসারে অন্যের ছুঃখ- 
বিবেচনা না করিয়া প্রাণহিতস পুর্বক মাংসতক্ষণাদি দ্বারা অত্মন্গুখ 
সম্পন্ন করে। তাহারদিগের আবুঃ বিদ্যা বল বিস্ত যশঃ প্রভৃতি দ্রাস 
প্রাপ্ত হয়। এবং তাহারা কাঁণ খঞ্জ কুব্জ বধির মুক অন্ধ পঙ্গ আদি 
অঙ্গহীন হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। আর ধশ্মশাস্ত্রান্থসারে 
স্থুরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব জীবহিংসা 
ও স্ুরাপান সর্ধ প্রযত্ধে পরিত্যাগ কর] উচিত। 

ইত্যাদি অশেষ প্রকার উপদেশ দ্বারা অভটয়ন্র বৌধধর্মে রাজার 
এইরূপ অন্যর'গ ও শ্রদ্ধা জম্মাইল যেযে ব্যক্তি তাহার সমক্ষে এই 
ধর্মের প্রশংসা করিত সে অশেষপ্রকারে রাজ প্রসাদভাজন হইত। 
ফলতঃ রাজ সবিশেষ অন্থ্রা ও তক্তিযোগ সহকারে স্বাবলস্িত 
নব ধর্মের রাজ্যমধ্যে বুলপ্রচার করিলেন । 

কালক্রমে রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তাহার পুত্র ধর্মধ্বজ 
পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এবং সনাতন বেদশান্ত্রের 
অনুসারী হইয়া বৌদ্ধদিগের যথোচিত তিরস্কার ও নানা প্রকার দণ্ড 
করিতে লাগিলেন । পিতৃপ্রিয়পাত্র প্রধান মক্জ্রিকে শিরোমুগ্ডনপুর্ব্বক 


দশম উপাখ্যান | ৯১ 
গদ্দভে আরোহণ ও নগর প্রদক্ষিণ করাইয়| দেশবহিষ্কৃত করিলেন 
এবং বৌদ্ধধর্মের সমূল উন্মলন করিয়৷ বেদোদিত নিত্য ধর্শোর 
পুনঃস্থাপনে অশেষপ্রকার যন্ত্র ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন । 

কিয়দিন পরে রাজ! ধর্মমধ্বজ খন্তরাজ বসন্তের সমাগমে মহিষীগণ 
সনভিব্যাহারে উপবনবিহারে গমন করিলেনা সেই উপবনে 
অতিস্থুশোভন এক সরোবর ছিল। রাজ! তাহাতে কমলমকল 
প্রফুল্ল দেখিয়। স্বয়ং জলাবতরণ পুর্বরক কতিপয় পুষ্প লইয়া তীরে 
আসিয়া এক মহিষীর হস্তে প্রদান করিলেন। টদরযোগে এক পদ্ম 
হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়। সেই রাজ্জীর পদোপরি পতিত হওয়াতে তৎ- 
প্রহার দ্বারা তাহার সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজা হা হতোহংন্মি 
বলিয়৷ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। প্রতীকার চেক্টা করিতে লাগিলেন। 

সায়ং কাল উপস্থিত হইল। এবং স্ুখাকরের উদয় হইবামাত্র 
তদীয় অমৃতময় সুশীতল কর স্পর্শে দ্বিতীয়! মহিষীর গাত্র স্থানে 
দগ্ধ হইয়াগেল। আর তৎকালে অকম্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদু- 
খলের শব্দ হওয়াতে তত শ্বণে তৃতীয় মহিষীর শিরোবেদন। ও তদ্- 
পলক্ষে মুচ্ছ! হইল । 

ইহ কহিয়1 বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ ইহারদিগের মধ্যে কোন 
কুমারী অধিক জুকুমারী। রাঁজ। কহিলেন সুধাতশু কিরণ স্পর্শে 
যাহার গাত্র দগ্ধ হইল আমার মতে সেই সর্বাপেক্ষা স্থুকুমারী। 

ইহা শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি 





৯২ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


একাদশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ 

পুণ্যপুর নগরে বল্লত নামে এক প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন । 
সত্যপ্রকাশ নামে তাহার এক সত্যপরাক়ণ মন্ত্রী ছিলেন। এক দিবস 
রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন দেখ যে ব্যক্তি রাজ্যেশ্বর হইয়া 
অভিলাষাম্তরূপ বিষয়সপ্তোগ ন1 করে। তাহার রাজ্য কেবল ক্রেশ 
প্রপঞ্চ মাত্র। অতএব অদ্যাবধি আমি ইচ্ছান্ুবূপ সন্তোগে প্রবৃত্ত 
হইলাম। তুমি স্বয়ং সমস্ত রাজ্যকাঘ্যের ভার লইয়। আমাকে অবনর 
দাও। ইহ] কহিয়া অমাত্যহস্তে সমস্ত সামীজ্যের ভার সমর্পণ 
করিয়। সস্তোগন্থখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

সত্যপ্রকাঁশ অগত্যা! রাঁজপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন । কিন্ত স্বতন্ত্র 
রাজ্যতন্ত্রনির্বাহ ও অহর্নিশ দ্ুরবগাহ নীতিশাস্ত্র পয্যালোচনাদ্ধার! 
একাস্ত ্লা্ত হইতে লাগিলেন। 

এক দ্রিবস আপন ভবনে উৎ্কণ্িত মনে নিজনে বসিয়া আছেন । 
এই অবসরে তাহার গৃহলক্ষমী লক্ষমীনামী পর্ত্রী তথায় উপস্থিত 
হইয়। স্বামিকে বিষ দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিল এখন তোমাকে কি 
নিমিত্তে সর্বদা উদিত দেখি । এবং কি নিমিত্ডেই ব1 ভুমি দিনে২ 
দুর্বল হুইতেছ। তিনি কহিলেন রাজা আমার প্রতি সমুদায় ভার 
দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়। সন্তোগস্ুখে কালযাঁপন করিতেছেন । আমি 
তাহার আদেশাস্থসারে ইদানীং সমস্ত রাজকার্য) নির্বাহ করিতেছি। 
কেবল রাজ্যের নানাবিষয়িণী চিন্তা দ্বারা এরূপ দুর্বল হইতেছি। 
তখন তাহার পত্বী কহিল তুমি অনেক দিন রাজ্য কার্য্য করিলে। 


একাদশ উপাখ্যান । ৯৩ 
এক্ষণে রাজার নিকট কিয়দ্দিবসের অবকাঁশ লইয়। নিশ্চিত হইয়! 
তীর্থ ভ্রমণ কর। 

সত্যপ্রকাশ সহধর্টিণীর উপদেশীন্সারে রাজসমীপে আবেদন 
করিয়া বিদায় লইয়া তীর্থ ভ্রমণে নির্গত হইলেন । ভ্রমে২ সমস্ত তীর্থ 
দর্শন করিয়! পরিশেষে সেত্তবন্ধ রামেশবরে উপস্থিত হইলেন । 
তথায় সূর্যযবংশাবতংস শ্ীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের 
মন্দিরে প্রবেশ পুর্বক দশন বন্দনাদি করিয়া নিগতি হইয়া সমুদ্রে 
দৃষ্টিপাত করিব] মাত্র প্রবাহ মধ্য হইতে এক স্বর্ণময় অদ্ভুত মহীরুহ 
নির্গত হইল । দেখিলেন তছৃপরি এক পরম স্তন্দরী নায়িকা হস্তে 
বীণা লইয়া মধুর কোমল তানলয়বিশৃদ্ধ স্বর সংযোগে সঙ্গীত করি- 
তেছে। সত্যপ্রকাশ তদর্শনে বিস্ময়রসে নিমগ্স ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এ অদ্ভুত তরু প্রবাহমধ্যে 
মগ্ন হইয়া গেল। এই কপ অঘটন ঘটন। সন্দর্শনে চমতকৃত হইয়া 
সত্যপ্রকাশ ত্বরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন গুর্ধক রাজসমীপে কৃতাঞ্জলি 
হইয়া! আবেদন করিলেন মহারাজ আমি এক আশ্চর্য্য পদার্থ দশন 
করিয়াছি। কিন্তু বর্ণনা করিলে তাহাতে কোন প্রকায়েই অন্যের 
বিশ্বাস জন্মাইতে পারিৰ না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিষ়াছেন থে 
বিষয় কাহারে! বুদ্ধিগম্য ও বিশ্বানযোগ্য না হয় তাহ] কদাপি বর্ণন 
করিবেক না। করিলে উপহ্সাস্পদ হয়। কিন্তু মহারাজ আমি 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব নিবেদন করিতেছি যে স্থানে 
ত্রেতাৰতার তগবান রামচন্দ্র দশাননবংশধ্বংস বিধানোদেযোগে মহা- 
'কায় মহাবল কপিবল সাহায্যে শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্রোপরি লোকা- 
তীত কীর্ভহেত্ত সেস্বব সংঘটন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া 


৯৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
দেখিলাম উ্তা লতরঙ্গমালাসঙ্কৃল উৎফুল্লফেননিচয়চুখিত ভয়ঙ্কর 
তিমি মকর নক্রচক্রভীষণ আ্রোতস্বভীপতি প্রবাহ ঠ মধ্য হইতে অক- 
স্মাৎ এক র্ণময় বৃক্ষ নির্ঘত হইল। তদুপরি এক পরনসুন্দরী 
কন্যা বীণাবাঁদন পুর্ধক. মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। কিয়ৎুক্ষণ 
পরে সেই বৃদ্ধ কন্যাসহছিত জলে মগ্ন হইয়া! গেল। এই 'অলোকিক 
ব্যাপারদশনে বিল্মিত হইয়া তীর্থপর্যটন পরিত্যাগ প্ুর্ধক আমি 
আপনকার নিকট সংবাদ দিতে আসিয়াছি | 

রাজ শরবণমীত্র কৌন্তকাবিক্ট হইয়া পুনক্পার সত্য প্রকাশের হস্তে 
রাঁজ্যভার প্রদান পুর্বক সেত্তবন্ধরামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। 
পরিশেষে নিরূপিত সময়ে মহাদেবের পুজা করিয়া মন্দির হইতে 
নির্গত হইয়া সত্যপ্রকাশের বর্ণনাহ্থূপ তৃরুহ নিরীক্ষণ করিলেন। 
এবং সেই সকললোক্ললামভূতা সর্বাক্ষ সুন্দরীর সৌন্দঘ্য সন্দর্শনে 
বিমুঢ় ও পুর্ক(পরপর্ধযালোচনাপরিশুন্য হইয়। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে 
লক্ষ প্রদান পুর্বক এ বৃক্ষের উপরি আরোহণ করিলেন । বৃক্ষও 
রাজাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ পাতালপুর প্রবিষ্ট হইল | 

অনস্তর "সেই কন্যা রাজার দিকে দৃাষ্টপাত করিয়) কহিল হে বীর 
পুরুষ তুমি কি অভ্তিপ্রায়ে এ স্কানে আগমন করিলে । রাজা কহিলেন 
তোমার সৌন্দর্ধ্য ও সৌকুমাধ্য দশনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। কন্যা 
কহিলেন আমিও তোমার সাহসে সন্ত্ট হইয়াছি। যদি তুমি কেবল 
কৃষ্ণপক্ষের চন্তদ্রশীতে অ'মার সহিত সর্ঝপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ 
সম্মত হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করি । রাজা 
তৎক্ষণাৎ সম্মত ও আনন্দ প্রবাছে মগ্ন হইলেন। তৎপরে সে রাজাকে 
এই নিয্লমরক্ষার্থে গুনর্ধার প্রতিজ্ঞারূঢ় করিয়া গান্ধর্ব বিধান দ্বারা 


একাদশ উপাখ্যান । ৯৫ 


আপন প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল। রাজ? পরম কৌন্তকে বাক্পথাঁতীত 
সস্তোগ্স্থখে সেই কামিনীর সহিত কালযাঁপন করিতে লাগিলেন । 

কিয়দ্দিবম পরে কৃষ্ণচত্তদ্দশী উপস্থিত হইল । কন্য! সে দিবস 
রাজাকে নিকটে থাকিতে নিষেখ করিলে পর তিনি পুর্বাকৃত 
প্রতিজ্ঞান্সারে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপমসূত হইলেন। কিন্তু কি 
নিমিন্তে আমাকে সন্নিধানে থাকিতে নিষেধ করিল তথ্যান্থসন্ধান না 
করিলে কোন কালেই এ সংশয় নিবৃত্ত হইবেক না। অতএব 
অন্তরালে থাকিয়া অবলোকন করি কি কারণে পুর্বেবে বচনবদ্ধ 
করিয়াছিল এবং এক্ষণেই বা এতাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক নিষেধ 
করিল। | | 

রাজা এইব্ূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ব্যবভিত থাকিয়। নিরীক্ষণ 
করিতে লাশিলেন। অর্রাত্রসময়ে সহসা! এক রাক্ষস আসিয়া কন্যাকে 
বলগুর্বাক আলিঙ্গন করিল। রাজ? তাদৃশ বীভৎস দর্শনে অসহিষ্, 
হইয়া করতলে করাল করবাল ধারণ পুন্ধক তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত 
হইলেন । এব অশেষপ্রকার তিরস্কার করিয়। কহিলেন অরে 
ছুরাচার রাঁক্ষম আমার সমক্ষে তুই প্রিয়তমার অঙ্গে হুস্তার্সণ করিস 
ন1। যাবৎ তোরে না দেখিয়াছিলাম ভাবহু অন্তঃকরণে ভয় ছিল । 
এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি এবং তোর প্রাণদণ্ড করিতে 
আনিয়াছি | 

এই বলিয়। খডনপ্রহীর দ্বার) তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন । তখন 
কন্য) অকৃত্রিম সন্তোষ প্রকাশ পূর্বক কহিল তুমি ছুদ্দান্ত রাক্ষসের 
হস্ত হইতে মুক্ত করিয়। আমার জীবনদান করিলে । আমি এত দিন 
কি পথ্যন্ত ঘন্ত্রণা তোগ করিয়াছি বর্ণনা করিতে পারি না। রাজা 


নি 


৯৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
জিজ্ঞাসিলেন সুন্দরি কি কারণে তুমি এতাবৎ কাল পথ্যন্ত এই দরুণ 
দৈবছুর্বিপাকগ্রস্ত ছিলে । 

সে কহিল মহারাজ শ্রবণ কর আমি বিদ্যাধর নামক গন্ধর্কৰ 
রাজের কন্যা। নাম রত্ুমগ্টরী। ভোজন কালে আমি নিকটে 
উপবিষ্ট না থাকিলে পিতার তৃপ্তি হইত না। এ জন্য নিত্যই 
ভোজন সময়ে তাহার সন্নিহিত থাকিতাম। এক দিন বাল্যথেলায় 
আসক্ত হইয়া তৌজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না। পিতা 
আমার অপেক্ষায় ুতুক্ষায় কাতর হইয়া ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন 
যে অদ্যাবধি তুমি রসাতলবাঁসিনী হইবে। এবং কৃষ্ণপক্ষের চন্ত- 
দরশীতে এক রাক্ষম আপিয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণ। দিবে | 

অখমি শ্ুন্যি। অত্যন্ত কাতর হইলাম । এবং পিতার চরণে ধরিয়া) 
বহুবিধ স্তৃতি করিয়া নিবেদন করিলাম পিতঃ আমার ছুরদৃষ্টক্রমে 
এই সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান করিলেন। এক্ষণে কৃপা 
করিয়া শাপমোঁচনের কোন উপায় করিয়া দেউন। নত্বব! কত কাল 
এ যন্ত্রণা ভোগ করিব । . 

ইহ কহিয় রোদন করিতে লাগিলাম। তখন তিনি ুর্বার্তিত 
সেহরসের সহায়তা দ্বার আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়। কহিলেন 
এক মহাবল পরীক্রান্ত বীর পুরুষ আনিয়া সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড 
করিলে তোমার শাপমোক্ষ হইবেক। সেই শাপান্থসারে এই 
পাপাবিষ্ট ছিলাম। বনু দিনের পর তুমি আমাকে মুক্ত করিলে । 
এক্ষণে অন্থমতি কর পিতৃদর্শনে যাইব । 

রাজা কহিলেন যদি তুমি উপকার স্বীকার কর তবে প্রথমে 
একবার আমার রাজধানীতে চল। পরে পিতৃদর্শনে যাইবে। 


একাদশ উপাখ্যান । ৯৭ 


রত্বমঞ্জরী মহে'পকারকের নিকট অবশ্যকর্তৃব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারের 
অন্যথাভাবে অধশ্ম জানিয়! রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে তিনি 
তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে উপশ্থিত হইলেন । 
এবং কিম্ৎকাঁল সেই কামিনীর সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন 
করিয়। পরিশেষে অনিচ্ছা পুর্ব তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অন্মতি 
করিলেন। 

তখন রত্বমগ্রী কহিল মহারাজ বহুকাল মন্ৃষ্যসংসর্গ ছার! 
আমার গন্ধর্ধত্ব গিয়াছে। এখন মন্ষ্যভাবাপন্ন হইয়াছি। পিতা 
আমার গন্ধর্ধপতি। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া সমুচিত আদর পাইৰ 
না। অতএব আর আমার তথায় যাইতে অভিলাষ নাই। তোমার 
নিকটেই যাবজ্জীবন অবশ্থিতি করিব। রাজা শুনিয়। অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত 
হইলেন। এবং রাঁজকার্ধ্য বিস্মরণ গুর্বক দিন যামিনী সেই কামিনীর 
সহিত বিষয়বাঁসনায় কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত 
ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রধান অমাত্য সত্য প্রকাশের হৃদয় বিদীর্ণ ও 
প্রাণত্যাগ হইল । 

ইহ] কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ কি কারণে অমাত্য প্রাণ- 
ত্যাগ করিলেন বল। বিক্রমধদিত) কহিলেন মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন 
রাজা বিষয়রসে মত্ত হুইয়? রাজ্যচিস্তা পরিত্যাগ করিলেন। প্রজা 
অনধথ হইল । এক্ষণে আর কোন ব্যক্তিই আমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা 
করিবেক ন1। অহোরাত্র এই বিষম চন্তাবিষ শরীর প্রবিষ্ট হওয়াতে 
সত্যপ্রকাশের গ্রাণবিয়োগ হইল । 

ইহ] শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 





৯৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 


দ্বাদশ উপাখ্যান | 

বেতাল কৃতিল মহারাজ 

চুড।পুরে দেবস্বামী, নামে এক ব্রাক্ষণ থাকিতেন। তিনি রূপে 
রতিপতি বিদ্যায় বৃহস্পতি ও এশ্বর্ধো ধনাধিপতি ছিলেন | কিয়দেন 
পরে লাবণ্যবতী নামে এক গুণবতী ব্রাঙ্গণকন্যাকে বিবাহ করিয়। 
আনিলেন। এ কন্যা রূপ লাবণ্যে ভূন বিখ্যাত ছিল। উভয়ে 
প্রণয়ে মগ্ন হইয়া কালযাঁপন করিতে লাগিলেন । 

এক দিবস বিপ্রদম্পতী গ্রীষ্মের প্রীছুর্ভাৰ প্রযুক্ত অট্রালিকাঁর 
উপরি অলিন্দে শয়িত ও নিদ্রেত হইয়! ছিলেন। ততৎকালে এক 
গন্ধরর্ব বিমানারোহণে আকাশপথে ভ্রনণ করিতেছিল। টদবযোগে 
বিপ্রকামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে সে তাহার ব্ধূপে মোহিত 
হইল। এবং বিমান কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে 
লইয়] পলায়ন করিল । 

কিয়ৎ ক্ষণ বিলদ্ষে নিদ্রাতঙ্গ হইলে পর দেবন্বামী স্বীয় প্রেয়শীকে 
পাশ্ববর্তিনী না দেখিয়। অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ দমনেক 
অন্সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্ত কিছুই স্থির করিতে না পারিযা 
বিষণ্ন মনে নিশাযাপন করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র অতিমাত্র 
চিন্তাকুল হৃইয়া সর্ব কর্ম পরিত্যাগপ্ুর্বক গ্রামে নগরে অস্বেষণ 
করিতে লাগিলেন । ফলতঃ সর্পস্থানেই হতাশ্বান হইয়। পরিশেষে 


ঘাশদ উপাখ্যান। ৯৯ 
উন্মত্ত প্রায় হইর! গৃহস্থাশম পরিত্যাগ পুর্বক সন্গাসির বেশে দেশেই 
ভ্রমণ করিতে আরস্ত করিলেন । 

এক দিবস দেবস্বামী দিবাদ্বিপ্রহরের সময় অতিশয় ক্ষধার্্র হইয়া 
এক প্রাঙ্গণের আলয়ে অতিথি হইলেন! এবং কহিলেন আমি 
ক্ষধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। কিছু ভোজনায় দ্রব্য দির্মীআমার 
প্রাণ রক্ষী কর' গৃহস্থ ব্রাঙ্গন তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ছৃ্ধে পরিপুণ 
করিয়। অতিথি ব্রাঙ্গণের হস্ডে তক্ষণার্থে সমপপণ করিলেন। ব্রাক্গণের 
গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত পুর্বে এক কৃষ্ণসপ এ ছুদ্ধে মুখাপণ করাতে 
তাহ? অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়াছিল । স্তরাং পান করিব মাত্র সেই 
বিষ সর্বাঙ্রব্যাপি হইয়! তাঁহাকে ক্রমেই কাতর ও অচেতন করিতে 
লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাঙ্গণকে তুমি বিষতক্ষণ করাইয়! 
্র্মহত্য। করিলে ইহ কহিয়! ভূতলে পতিত হইবামাত্র পঞ্চন্ধ প্রাপ্ত 
হইলেন। ব্রাঙ্গণ অকন্মাৎ ব্রহ্মহুত্য' দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন । 
এবং বাটার মধ্যে প্রবেশিয়া আপন পত্রীকে তুই ছুপ্ধে বিষ মিশ্তি 
করিয়া রাখিয়াছিলি। তাঁহাঁতেই ত্রহ্মহত্যা হইল। তুই অতিহুবৃ্তা 
আর তোর স্থখাঁবলোকন করিব না। ইত্যাদি নানাপ্রকাঁর তিরস্কার 
ও বহু প্রহার করিয়। গৃহহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । 

ইহ! কহিয়। বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ 
এই স্থলে কোন ব্যক্তি দোষভাগী হইবেক। রাজ! কহিলেন সর্পের 
'মুখে স্বাতাবিক বিষ থাকে জুতরাৎ সে দোবী হইতে পারে না। আর 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাহার ব্রাহ্মণী সেই ছুপ্ধকে বিষাক্ত বলিয়া জানিতেন 
না। সুতরাং তাহাঁরাও ব্রঙ্গহত্য। পাপে লিপ্ত হইবেন না। আর 
অতিথি ব্রাহ্মণ মবিশেষ না জায় পান করিয়াছেন। অতএব তিনিও 


১০০ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 

আত্মঘাতী নহেন। কিন্তু ব্রাহ্ণ যে সবিশেষ অন্থসন্ধান না করিয়। 
অকারণে নিরপরাধ সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে 
তিনিই অকারণ পরিত্যাগ জন্য ছুরদৃক্টভাগী হইবেন। 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 


ত্রয়োদশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ । 

চক্দ্রহৃদয় নগরে রণধীর নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। 
এ নগরবাসি ধর্মধবজনামক এক বণিকের শোতনানামী অতি রূপ- 
বতী এক যুবতী কন্যা ছিল। রাজ রণধীরের প্রভাবে গ্রজাদিগের 
উপরি কখন কোন গরকাঁর অত্যাচার ঘটিত না। কিম়দিন পরে নগরে 
গুরুতর চৌধ্যক্রিয়ার আরস্ত হইল। পৌরের। চৌরের উপন্দ্রৰে 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়! সকলে মিলিয়া রাজসমীপে স্ব স্ব ছুঃখ নিবেদন 
করিল। রাজা সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন যাহা 
হইয়াছে তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু অতঃপর যাহাতে না 
হইতে পায় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ যত্বুবান থাকিলম | 

এইন্ধপ আশ্বাম দিয়! নগরবাসিদিগকে বিদায় করিলেন । এবং 
সুতনং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া! তাহাদিগ্রকে অত্যন্ত সতর্কতা পুর্ববক 
নগর রক্ষার আদেশ দিয়া স্থানে পাঠাইলেন। এবং কহিয়া দিলেন 
চোর পাইলে বিন? জিজ্ঞাসায় তাহার প্রাণদণ্ড করিবে । প্রহরির! 
অত্যন্ত সাবধানে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। তথাপি চৌর্যোর 
কিঞ্চিম্মাত্রও নিবৃত্তি হইল ন1| বরং দিনে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

তখন পুরবাসির। পুনর্বার একত্র হইয়া! রাজার নিকটে গিয়। 
আপন ছুঃখ জানাইলে রাজ। তাহাদিগকে কহিলেন সম্প্রতি 
তোমরা বিদায় হও।| অদ্য রজনীতে আমি স্বয়ং নগর রক্ষায় যাইব। 
প্রজার রাজাজ্ঞান্থসারে স্বীয় ২ আলয়ে গমন করিল । রাজাও 
সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অপি চম্ম্ম গ্রহণ পুর্বক একাকী নগর রক্ষায় 


১০২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
নির্গত হইলেন। এবং কিয়দুরে গিয়া এক অপরিচিত ব্)ক্তিকে 
সম্মুখীন দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন তুমি কে কোথায় যাইতেছ 
তোঁগার বাস কোথায়। সে কহিল আমি চোর। তুমি কেকি নিমিত্ত 
আমার পরিচয় লইতেছ বল। রাজা ছল করিয়া কহিলেন আমিও 
চোর। তখন সে অত্যন্ত অ(হ্লাদিত হইয়া কহিল আইস উভয়ে 
একত্র হইয়া] চুরি করিতে যাই। রাজ তহক্ষণাঁৎ সম্মত হইলেন। 

অনন্তর চোর রাজাকে সহচর করিয়! এক ধনাঢ গৃহস্তের ভবনে 
প্রবেশ পুর্ধক বহুবিধ অর্থ হরণ করিয়া নগর হইতে বহিগত হইল । 
এবং কিএপুরে গিয়া এক প্রচ্ছন্ন অন্ধকৃপ দ্বারা পাতাল মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল । পরে আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়। রাজাকে দ্বারদেশে 
বদিতে আসন দিয়] বাঁটী মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবসরে এক দাসী 
আনিয়। কথায় রাজার পরিচয় গ্রহণ পুর্বাক সবিশেষ সমস্ত অবগত 
হইয়া কহিল মহারাজ তুমি কি নিশিত্ত এই ছুক্কৃত্ত দস্যুর সহিত এ 
স্থানে আপিয়াছ। সে না আসিতে২ যত দূর পার পলায়ন কর 
নত্তবা আনিয়াই তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেক। রাজা শুনিয়া 
অতিশয় বিষণ্ন হইলেন | এবং কহিলেন আমি পথ জানি নাকি 
রূপে পলাইব। যদি তুমি কৃপা! করিষ। পথ দেখ ইয়1 দাও তাহ! 
হইলে এ বাঁর আমার প্রাণ রক্ষা হয়। তখন সেই দামী পথ প্রদর্শন 
করাইলে রাঁজ!। পলাইয়৷ আপন নগরে উপস্থিত হইলেন । 

পর দিন প্রতীত হইব1 মাত্র রাজ। রণধীর আপন সমস্ত সৈন্য সামন্ত 
সমভিব্যাহারে সেই কুপদ্বারা পাতালে প্রবিক্ট হইয়া চোরের 
তবন রোধ করিলেন। এক রাক্ষপ সেই পাতালস্থ নগরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর রাজাবরোধ হইতে 


ত্রয়োদশ উপাখাযন। ১০৩ 
আহ্ারক্ষার নিতান্ত অন্ুপায় দেখিয়া সেই নগররক্ষক রাক্ষসের 
শরণাপন্ন হইল। এবং নিবেদন করিল এক রাজা সসৈন্য আসিয়া 
আমার উপরি আক্রমণ করিয়াছে । যদি তুমি এ সময়ে আমার 
সহায়তা না কর অদ্যই তোমার নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস 
করিব। এই বলিয়া প্রলোভন স্বরূপ তাহার আহারোপযোগি দ্রব্য 
কিছু উপঢৌকন দিয়] সম্মুখে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিল । 

রাক্ষদ আহারসামগ্রী উপহার পাইনা অত্যন্ত সন্ভন্ট ভইল | এবং 
তুদি নিভয় হও আমি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই রাজার সমস্ত টসন্য নষ্ট 
করিতেছি এই বলিয়! ততক্ষণাৎ্ৎ তথায় উপস্তিত হইয়া টৈন্যান্তগত 
পুরুষ অশ্ব হস্তি প্রভৃতি একং গ্রাসে ভক্ষণ করিতে আরম্ত করিল । 
রাজ] রাঁক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিঘ্া দর্শনে অত্যন্ত কাতর ভইয়। 
পলায়ন করিলেন। ফলতঃ যে পলাইতে পারিল তাহারে প্রাণ রক্ষা 
হইল | অবশিষ্ট সমস্ত টন্য সেই দুর্দন্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত 
হইয়া শমন নিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিল । 

রাজ একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঢোর রাক্ষনের সাহায্যে 
সাহসী ও স্পদ্ধীবান্‌ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এবৎু 
ক্রমেই সন্নিহিত হইয়। তঙসনণ করিদ্া কহিল জরে কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয় 
কুলে জন্ম লইয়া এরূপ কাপুরুষতা প্রকাশ করিতেছিস। খিক তোরে | 
রাজা হইয়া ভঙ্গ দিয়া রক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে ইহ লোকে 
অকীর্তি ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হয়। রাজা তৎকালে নিতান্ত 
ছি ও সর্বথা উপায়হীন হইয্লাও কেবল কুলাভিমান ও খড়া চর্ম 

সহায় করিয়া চোরের সম্মুখীন হইলেন । 

অনন্তর শ্বোরতর সংগ্রাম হইতে লাগেল। পরিশেষে রাজ! 


১০৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
রণধীর চোরকে পরাজিত করিয়! বন্ধন পুর্বাক আপন নগরে আনয়ন 
করিলেন। এবং পর দিন প্রাতঃকালে শুলদানের ব্যবস্থা করিয়। 
বধ্যবেশ প্রদান পুর্বক চোরকে গদ্দভে আরোহণ করাইয়া নগরের 
সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন । চোর প্রায় সকলেরি 
সব্ধনাশ করিয়াছিল সুতরাং সকলেই তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়। 
অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয় তাহার অশেষ গরকার তিরস্কার ও রাজার 
ভূরি২ প্রশংসা করিতে লাগিল । 

কিন্তু খন্মধ্বজ বণিকের গৃহের নিকটবর্তী হইলে তাহার কন্য। 
শোভন গবাক্ষদ্বার দিয়া চোরকে নয়নগোচর করিয়। তাহার বরূপ- 
লাবণ্যে মোহিত হইল। এবং তৎক্ষণাৎ আপন পিতার নিকটবর্তিনী 
হইয়। কহিল তুমি রাজার নিকটে গিয়া যে রূপে পার এ চোরকে 
ছাঁড়াইয়া আন। বণিক কহিল যে চোর সমস্ত নগর নির্ন করিয়াছে । 
যাহার নিমিত্তে রাজার সমস্ত সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। এবং স্বয়ং 
রাজারও প্রাণ সংশয় পথ্যন্ত ঘটয়াছিল। তাহাকে আমার কথায় 
কখন পরিতঠাগ করিবেন না। শোনা কহিল যদি তোমার সর্বস্ব 
দিলেও রাঁজ1 উহাকে ছাড়িয়াদেন তাহাও তোমাকে করিতে হইবেক। 
ফলতঃ যদি তুমি উহাকে না আনিতে পার আমি প্রাণত্যাগ করিব | 
এ কন) ধন্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল। স্তরাং তাহার 
নির্ধন্ধ উল্লজ্ঘনে অসমর্থ হইয়া রাজসমীপে গিয়া আবেদন করিল 
মহারাজ আমি আপন সমস্ত সম্পত্তি দিতেছি আপনি এই চোরকে 
ছাড়িয়া দেউন। রাজ কহিলেন এই চোর আমার ও পৌরবর্গের 
যৎ্পরোনাস্তি অপকার করিয়াছে । আমি কোন প্রকারেই ইহাঁকে 
ছাড়িয়৷ দিব না| তখন ধশ্মধবজ আপন কন্যার নিকটে আষিয়! 


ত্রয়োদশ উপাখ্যান । ১০৫ 


কহিল আমি সর্ধস্থদান পর্যন্ত স্বীকার ও যখোচিত বিনয় পু 
প্রার্থনা করিলাম। রাজা কোন ক্রমেই চোরকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত 
হইলেন না। তখন শোতনা অভীষ্টপিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ 
হইয়া বিষাদসম্রে নিমগ্ন হইল। 

এই অবসরে রাজপুরুষেরা চোরকে সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইয়। 
পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়ন গুর্বাক শুলস্তস্তের নিকট দপ্ডায়মান 
করিল। শোভনার এই অপরূপ বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে প্রচার 
হওয়াতে পরম্পর। দ্বারা চোরেরও কর্ণ গোচর হইল । তখন মে 
প্রথমতঃ হাস্য করিতে লাগিল। এবং কিয়তক্ষণ পরে হাস্য হইতে 
বিরত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরস্ত করিবামাত্র রাঁজপুরুষের। 
তাহাকে শুলোপরি অরে'হণ করাইল। 

বণিককন্যা চোরের মৃত্যুসংবাঁদ পাইবা'মাত্র সহগমনের উদ্যোগ 
করিয়। সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এবং যথানিয়মে চিতা প্রস্তত 
হইলে সেই চোঁরকে শুল হইতে অবতীর্ণ করিয়া আলিলন পুর্বাক মৃত্যু 
শয্যায় শয়ন করিল। 

দাহকের! 'অশ্রিদানের উপক্রম করিল। নিকটে এক কাত্যায়নীর 
মন্দির ছিল। দেবী তথা হইতে নির্গত হইয়া শ্শানতৃমিতে উপস্থিত 
হইলেন। এবং কহিলেন বসে বর প্রার্থনা কর। তোমার সাহস ও 
সতীত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি। শোতনা কহিল জননি যদি প্রসন্ন 
হইয়। থাক এই চোরের জীবন দান কর। দেবী তৎক্ষণাৎ পাতাল 
হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া চোরের প্রাণ দান করিলেন! অনন্তর 
শোতন! অশেষ সুখসস্তোগে কাল হরণ করিতে লাগিল । 


ইহ] কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাস করিল মহারাঁজ চোর কি নিমিত্ত 
ঢ 


১০৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 

প্রথমতঃ হাস্য ও পরে রোদন করিল। রাজ কহিলেন চোর কন্যার 
কামন। শুনিয়া মনে২ বিবেচনা করিল আমার মৃত্যু সময়ে ইহার প্রণয় 
সঞ্চার হইল। তগবানের কি ইচ্ছা কিছুই বুঝা যায় না। এই 
বিবেচনা করিয়া? প্রথমে হাস্য করিল। অনন্তর চিন্তা করিল এই 
কন্যা আমার নিমিত্তে রাজাকে সর্বস্থ দিতে উদ্যত হইয়াছে । আমি 
ইহার এমন কি উপকারে আমিতাম। এই অসন্থশোচন1 করিয়া 
দুঃখিত হইয়। রোদন করিল । 

ইহা শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি । 


১০৭ 


চন্তর্দশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ 

কৃস্থমৰতী নগরীতে সুবিচার নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার 
চক্দ্রপ্রভী নামে এক অবিবাহিতা যুবতী দুহিতা ছিল। বসন্ত সময় 
উপস্থিত হইলে রাজকুমারী উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া পিতার 
অনুমতি প্রার্থনা করিলেন রাজা সম্মত হইলেন । এবং রীজধানীর 
অনতিদুরে যোজনবিস্তৃত অতিরমণীয় এক উপবন ছিল । তাহাতে 
স্্রীলোকের বাঁসোপযোশিতা মম্পাদনার্থে বহুসংখ্যক লোক 
প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগের তথায় উপস্থিত হইবার পুর্ধে এক 
বিংশতিবর্ষবয়স্ক অতিরূপবান মনস্বী নামে বিদেশীয় ব্রাক্ষণকুমার 
আতপতাঁপিত ও পথশ্রান্ত হইয়া উপবনমধ্যবর্তি এক নিকুঞ্বনে 
প্রবেশ পুর্বক নিগ্ধ ছায়াতে নিদ্রাগত হইয়াঁছিল। রাজপরিচার- 
কের। তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্যক কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়া প্রস্থাঁন 
করিল। টৈবযোগে এ ব্রাহ্মণক্মার কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত 
হইল না| 

পরে রাজকুমারী স্বীয়সহচরীবগ ও পরিচারিকাগণের সহিত তথায় 
উপস্থিত হইয়া ইতস্তৃতঃ ভ্রমণ করিতেং ব্রান্মণকুমারের সঙগীপবর্তিনী 
হুইলেন। এবং ভরমণকারিণীদিগের পদশব্দে মনস্থিরও নিদ্রাতঙ্গ 
হইল। ব্রান্ষণকূষার ও রাজক্মারীর চাঁরি চক্ষ্ একত্র হইলে উভ- 
যেই কামদেবের আঁজ্ঞার বশীভত হইলেন। ব্রাক্মণকূমার মোহিত 
ও সুচ্ছিত হইয়! ভূতলে পড়িলেন। রাজকুমারী ও সাত্বিক তাৰ 
প্রভাবে কম্পমানকলেবর! ও-বিচেতন প্রায় হইলেন। দখীগণ অকস্মাৎ 


১০৮ ধেতাল পঞ্চবিংশতি। 
ঈদৃশ বিষম বিষমশরদশ। উপস্থিত দেখিয়! মন্ুষ্যবাহ্য যানে আরো 
হণ করাইয়। তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া! গেল। ব্রাহ্মণক্মার 
স্পন্দহীন ও অনাথ হইয়! সেই স্থানেই পতিত রহিলেন। 

শশী ও ভুদেব নামক ছুই ব্রাহ্মণ কামরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া 
স্বদেশে গ্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। তাহাঁরাঁও আতপে তাপিত হইয়। 
বিশ্মার্থ সেই উপবনের নিকুগ্তবনে উপস্থিতহইলেন। প্রবেশনাত্র 
সেই ব্রাহ্মাণকৃমারকে তদবস্থ পতিত দেখিয় তূঁদেব স্বীয় সহচরকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ শশি এ এপূপ অচেতন হইয়। পতিত 
আছে কেন। শশী কহিলেন বোধ করি কোন নায়িকা জচাপ দ্বার 
কটাক্ষশর প্রহার করিয়াছে তাহাতেই এরূপে পতিত আছে। ভূদেক 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন ইহাকে জাগ্রিত করিয়া সবিশেষ 
জিজ্ঞাসা করি । 

অনন্তর তূদেব শশির নিষেধ নামানিয়। নানাবিধ উপায়দ্বারা তাহার 
চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। এবং জিজ্ঞাসিলেন ওহে ব্রাহ্মণতনয় 
কি কারণে তোমার ঈদ্‌শী দশা ঘটিয়াছে বল। ব্রাক্ষণকৃমার কহিলেন 
যে ব্যক্তি ছুঃখ দূর করিতে সমর্থ তাহার অগ্রেই ছুঃখের কথা ব্যক্ত 
কর] উচিত। নতুব। অনর্থ ইতস্ততঃ ব্যক্ত করিলে কেবল আপন 
সুতা মাত্র প্রকাশ পায়। ভূদেব কহিলেন তাল তুমি আমার অগ্রে 
ব্যক্ত কর। আমি প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে ব্ূপে পারি তোমার দুঃখ দূর 
করিব। মনস্বী কহিলেন কিয়তক্ষণ পুর্বে এক রাজকন্যা এই উপবনে 
ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমর এই দশ! 
ঘটিয়াছে। অধিক কি কহিব তাহাকে না পাইলে আমার প্রাঁণ 
পরিত্যাগ হইবেক। 


চত্বদ্দশ উপাখ্যান । ১০৯ 


তখন ভূদেব কহিলেন তুমি আমার মমভিব্যাহারে চল। যাহাতে 
তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে অশেষ প্রকার যত করিব। আর 
যদি তোমার প্রার্থিত সম্পাদন বিষয়ে নিতান্তই কৃতকার্য হইতে না 
পারি। অন্ততঃ বছসংখ)ক ধন দিয়! বিদায় করিব। মনম্বী কহিলেন 
তগ্বান এই সংসার সাগরে নান] রতু সৃষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্ত্রী 
রত সর্ক্বোৎকৃষ্ট। মস্ষ্য সেই রত্ব লাভের নিমিত্তই যতু পুর্ধক ধনো- 
পার্জনাদি করে। অতএব যদি আমার অভিলধিত স্ত্রীর তুলীভ সম্পঙ্গ 
নী হয়। অনর্থ অর্থ লইয়1কি করিব বিশেষতঃ এই সংসারে যে ব্যক্তির 
অতীষ্ট সিদ্ধি না হয় সে পশ্ড অপেক্ষা অধম | আর ধর্মের ফল ধন 
এবং ধনের ফল সুখ। স্থখ মন্যষ্যমাত্রেরি পরম পুরুষার্থ। সেই 
জুখের মুল স্ত্রী। স্ত্রী ব্যতিরেকে সুখের সন্তাবনা কি। অতএব যদি 
আমার অভিপ্রেত স্্ীরত্ব লাভের সছুপায় করিতে পার তোমাদের 
সমভিব্য|হারে যাই। নতুবা ধনের নিমিত্তে আমার কিঞ্িন্মাত্র ও 


স্পৃহ। নাই। | 
ভুদেব মনস্থির এইরূপ মদনবেদনাজনিত প্রলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া 
কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। এবং অবশ্যই তোমার মনোরথ সম্পন্ন 


করিব তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল এই বলিয়া আপন আলগয়ে 
লইয়া] গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়? সর্ধ কন্ম পরিত্যাগ গুর্ববক 
অগ্রে দুই গুটিক। নির্মাণ করিয়া তাহার অন্যতর মনস্থির হস্তে দিয়া 
কহিলেন তুমি এই গুটিক1 মুখমধ্যে রাখিলে ধীন্দ্রজালিকবিদ্যা- 
প্রভাবে দ্বাদশবর্ধায়। কন্যা হইবে। এবং সুখ হইতে নির্গত করিলে 
পুনর্বার আপন ্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। 

এই বলিয়। সেই গুটিক! তাহাকে মুখমধে) স্থাপন করিতে কহিয়! 


১১০ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 
অন্য গুটিক! আপন ম্খে নিক্ষেপ করিলেন । মনস্বী দ্বাদশবাঁয়া 
কন] হইলেন। তদ্দেব অশীতিবর্ষদেশীয়ের আকার ধারণ করিলেন । 
প্রবং তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া সঙ্গে লইয়! রাজ। সুবিচারের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। রাজ! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দর্শনমাত্র গাত্রোথান করিয়। 
প্রণাম পুরব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। 

ব্রাহ্মণ আমন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন যিনি “এই 
জগন্মগুল প্রলয়পয়ৌধিজলে নিমগ্ন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া 
ধন্মমুল অপেোরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন। যিনি বরাহ্‌- 
মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলবিলীন 
মেদিনীমগডলের উদ্ধার করিয়াছেন। যিনি কুর্মরূপ অবলম্বন করিয়া 
পুষ্ঠে এই সসাগর। ধরা ধারণ করিয়া আছেন। যিনি নরসিংহ আকার 
স্বীকার করিয়া নখকুলিশপ্রহার দ্বারা বিষম শক্রু ' হিরণ্যকশিপুর 
বক্ষঃম্থুল বিদীর্ণ করিয়াছেন। যিনি দৈত্যরাঁজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত 
বামন অবতার হইয়া দেবরাঁজকে পুনর্ধার ত্রিলোকীর ইক্দ্রত্বপদে সং. 
স্থাপিত করিয়াছেন। যিনি জমদগ্সির রসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ 
বধাদর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া! তীক্ষুধার কুঠার দ্বারা মহাবীষ্য কার্ডীর্য) 
অর্জনের তুজবন চ্ছেদন করিয়াছেন। এবং একবিংশতি বাঁর পৃর্থীকে 
নিঃক্ষাত্রয়া করিয়। অরাতিশোণিতজলে পিতৃ তপণ করিয়াছেন। যিনি 
দেবতা গণের অভ্যর্থনান্রসারে দশরখণৃহে অং ংশচতুক্য়ে অবতীর্ণ 

হুইয়। বাঁনরটসন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন পুর্বরক দুর্বত্ব- 
দশাননের বংশ ধ্বংস করিক্সাছেন। যিনি দ্বাপরযুগের অন্তে ধর্ম 

স্থাপনার্থে যছ্ুবং শে অং ংশে অবতীর্ণ হইয়। দৈত্যব্ধদ্বার। তৃর্নির 
ভার হরিয়। অশেষ প্রকার লীল! করিয়াছেন। যিনি. বেদমাগের 


চত্তদ্দশ উপাখ্যান । ১১১ 
বিপ্রাবনের নিমিত্ত বুদ্ধীবতার হুইয়া জিতেক্দ্রিয়ত্ব দয়ালত্ব প্রভৃতি 
সদ্গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং যিনি সম্ভলগ্রামে 
বিষ্তধশানামক ধর্মনিষ্ ব্রহ্গপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া! 
ভূবনমণ্ডলে কজিকনামে বিখ্যাত হইবেন। এব অতি দ্রুতগামি 
দেবদত্ত তুরক্ঈমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণ 
পুর্ববক-বেদবিদ্বেষি ধর্মমমার্গপরিভ্রক্ট নষ্টমতি ছ্রাঁচারদিগের সমুচিত 
দণডবিধান করিবেন। সেই ত্রিলেোকীনাথ বৈকুগস্বামী ভূতভাবন 
ভগবান আপনকার রক্ষা করুন। 

রাজা জিজ্ঞাসিলেন মহাশয় কোথা হইতে অমিতেছেন। বদ্ধবেশী 
ভূদদেব কহিলেন মহারাজ আমি গঙ্গার পুর্বপার হইতে আসিতেছি। 
ইনি আমার পুক্রবধূ। ইহাকে ইহার প্রিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়া 
ছিলাম। প্রত্যাগমন করিয়] দেখিলাম মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক 
হ্থান্ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে । গৃহে ব্রাহ্গণী ও 
বিংশতিবর্ষায় পুজ্র রাখিয়া গিয়াছিলাম। তাহারাও সেই উপদ্রবের 
সময় দেশত্যাগ করিয়াছে । কোথায় গিয়াছে কিছুই অন্থসন্ধান করিতে 
পারি নাই। জানিনা কত স্থান মণ করিলে তাহাদিগের দ শন পাইব। 
তাহাদের অদশনে আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইয়াছে । 
এক্ষণে মানস করিয়াছি পুক্রবধূকে বিশ্বস্তহস্তে নাস্ত করিয়। তাহাদের 
অন্বেষণে নির্থত হইব। আপনি দেশীখিপ আপন অপেক্ষা বিশ্বাস- 
তাজন কোথ! পাইৰ। অতএব আমার প্রত্যাগরমন পথ্যস্ত এই পত্র- 
বধূ আপনকার অন্তঃপুরে থাকিবেন। 

রাজ] শুনিয়া মনে ২ বিবেচন। করিলেন পর্কীয় কন্যা গৃহে রাখ 
অতি কঠিন. কর্প্মা। কিন্তু অস্বীকার করিলে ব্রাক্ষণ মনঃক্ষুঞ্ হইবেন । 


১১২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
অতএব চন্দ্র প্রভার নিকটে দিয় তাহার প্রতি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার দি। অনন্তর ব্রা্মণকে কহিলেন মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিতে- 
ছেন তাহাতে আমি সগ্মত হইলাম। তৃদেব অত্যন্ত হক্টচিস্তে 
আশীর্বাদ প্রয়োগ পুর্ববক. রাজার হস্তে পুত্রবধ্‌ সমর্পণ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজাও অনতিবিলম্বে 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যার হস্তে কন্যাবেশধারি মনস্থির ভার 
সমর্পণ করিলেন। 

কন্যাবেশধারী মনন্বী ক্রমে২ রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় 
হইয়) উঠিলেন। সর্ধদা একত্র উপবেশন একত্র তোজন ও এক শয্যায় 
শয়নাদি দ্বার পরস্পরের প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রতিদিন 
রজনীযোগে উভয়ে এক শয়নে শয়ন করিয়। বন্ছক্ষণ পযান্ত কো: 
কথন করিতেন । এক দিবস ব্রীক্গণবধৃবেশধারী মনম্বী নহসা আপন 
স্বরূপ ও অতিপ্রায় প্রকাশে সশঙ্ক হইস্সা রাজকন্যার মনের ভাব 
পরীক্ষার্থে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস] করিলেন শ্রিয়সখি তুমি দিবানিশি 
কি চিন্তাকর। এবং কি নিমিত্তে দিনেই ছুর্বল হইতেছ বল। 

রাঁজপুক্রী কহিলেন সখি বসন্তকালে এক দিবস সখীগণ সঙ্গে লইয়। 
বনবিহারে গিয়াছিলাম। তথীয় দৈবযোগে পরমনুন্দর এক যুব! 
ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের অতিথি হইলেন। তদবধি তদীসক্ত- 
চিতা হইয়! তদ্বিরহে দিনেই এরূপ বল হইতেছি। ছুঃসহ বিরহা- 
নল ক্রমে২ প্রবল হইয়। নিরন্তর অন্তর দাহ করিতেছে । আমার 
আহার বিহার শয়ন উপবেশন কোন বিষয়েই স্থখ নাই । দিবানিশি 
কেবল সেই 'মোহন স্থৃর্তি চিন্তা করিয়া প্রাণ্ধারণ করিতেছি। এবং 


চতুদ্দিক তন্ময় দেখিতেছি। তাহার নাম ধাম কিছুই জানি না। 


চত্ত্দশ উপাখ্যান । ১১৩ 
ভাবিয়। চিন্তিয়া কোঁন উপায় স্থির করিতে পারি নাই । নিতান্ত 
নিলজ্জ! হইয়া কাহারও নিকট মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারি ন।। 
তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ। তোমার নিকট কোন কথাই গোপনীয় 
নাই। তুমি কথায়ং জিজ্ঞাসা করিলে তাহাঁতেই প্রকাশ করিলাম। 
ফলতঃ তোমার নিকটে মনের বেদন। বর্ণন করিয়াও অনেক স্বাস্থ) 
বোঁধ হইল। তুমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে। 

এই রূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়া মনন্বী অপরিসীষ অধনন্দ- 
প্রবাহে মগ্ন হইলেন। এবং কহিলেন প্রিয়সখি আমি যদি তোমার 
শ্রিয়মমাগম সম্পন্ন করিতে পারি তবে আমাকে কি পারিতোঁষিক দাঁও। 
রাজকন্যা কহিলেন সখি অধিক কি কহিব যদিভ্তমি প্রাণন।থকে 
মিলাইয়। দিতে পার। তোমার দামী হইয়া? চিরকীল চরণসেব। করিব! 

মনস্ধী তৎক্ষণাৎ্থ মুখ হইতে শুটিক1 নিক্ষেপ করিম আপন স্বরূপ 
প্রাপ্ত হইয়া প্রিয় সন্তাষণ পুর্বক রাঁজকুমারীর কর গ্রহণ করিলেন । 
রাজকন্যা এইরূপ অসস্তাবিত প্রিয়সগাগম দ্বারা মনোরথনদীর পার 
প্রাপ্ত হইয়। প্রথমতঃ বাকপথাতীত হর্ষ বিস্ময় লজ্জার উদ্রেক লহ্‌- 
কারে পরমরমণীয় অনির্ধচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর লক্জা- 
তঙ্গ হইলে এই রূপান্তর প্রতিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগৃঢ তন্ত 
বোধার্থে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
মনস্বী আপন বিচেতনদশা বধি ভদেবের তিরস্করণী বিদ্যা এ্সাদদান 
পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়। পরিশেষে গান্বর্জ বিধান হারা 
পাণিগ্রহ সমাধান করিলেন। এইরূপে দিবসে দ্বাদশবর্ষাঁয়। ব্রাক্মণবধূ ও 
নিশাগমে বিংশতিবষাঁ় ব্রাক্ষণকৃমাঁর হইয়া! পরম সুখে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন। 


১5৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


 কিক্নৎকাল পরে রাজকুমারী গভবতী হইলেন। এই সময়ে এক দিবস 
রাজ! স্থবিচার সপরিবার অমাত্যতবনে নিমক্িত হইফ়াছিলেন। 
রাজকন্যা এক নিমেষের নিমিত্তেও ত্রাঙ্মণবধূকে আপন নয়নের 
অন্তরাল করিতেন না। সুতরাং তিনি তাহাকে আপন সমভিব্যাহারে 
লইলেন। সেই অমাত্যের পুত্র ব্রাহ্মণবধূর অসামান্য রূপ লাবণ্য 
দর্শনে মোহিত হইল । এবং নিতান্ত অধৈর্য হইয়। আপন মিত্রের 
নিকট৬কহিল যদি এই নারী হস্তগত না হয় প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ 
মন্দ্রিপুজ্রের কমে বিরহবেদন। একপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে কেবল 
দশমী দশ] মাত্র অবশিষ্ট রহিল। 

তখন তাহার মিত্র অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অমাত্যের 
নিকটে গিয়া আপন মিত্রের অবস্থ। ও প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে তিনি 
রাজার নিকটে সবিশেষ কহিয়। আপন পুত্রের নিমিত্ত ব্রাক্গধবধূ 
প্রার্থনা করিলেন। রাজা শুনিয়! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং 
কহিলেন অরে মুর্খ স্থাপিত ধন ধনস্বামির অন্কুমতি ব্যতিরেকে 
অন্যকে দেওয়া অতি গহিতি কর্ম । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ব্যতিক্রমের 
সপ্তাবন1! নাই জানিয়। আমার নিকটে পুত্রবধূ সমন করিয়! 
গিয়াছেন। অতএব সেই বিশ্বাস ভঙ্ক কর! অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ। 
আমি তোর অনুরোধে এরূপ ছুক্ধিয়ায় প্রবৃত্ত হইব না। মন্ত্রী 
গুনিয়। নিরাশ হইয়া আপন গৃহে গমন করিলেন। কিন্ত পুত্রের 
তাদুশী দশ1 দশনে নিতান্ত কাতর হইয়া আহার নিদ্রা পরিত/গ 
গুর্ববক বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হইলেন । 

এই ব্ূপে সর্বাধিকারী ক্রমেং পুকজ্রের তুল্য দশ! প্রাপ্ত হইলে 
রাজকার্য ব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়। অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষের। 


রর 
চত্বদ্দশ উপাখাযন। ১১৫ 


রাজার নিকটে নিবেদন করিল মহারাজ মন্ত্রিপুজের যেরূপ 
অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে তাহার জীবন রক্ষা হওয়। কঠিন। 
তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিলে মন্ত্রী প্রাণত্যাগ্গ করিবেন সন্দেহ নাই। 
এক্ধপ কর্ণদক্ষ কার্য)সহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাহাতে রাজ্যকায্য 
অনেক বিশ্হ্খলতা উপস্থিত হইবেক। অতএৰ আমরা অতি বিনয় 
বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুক্রবধূকে অমা ত্যপুত্রের 
নিকট প্রেরণ করুন। বন্ছ দিবস হইল ব্রাক্ধণের উদ্দেশ নাই । এআর 
তাহার আসিবারও সন্তাবনা বোধ হয় না। যদিও ক!লান্তরে প্রত্যা- 
গমন করেন। ব্রাঙ্গণজাতি অর্থলোতভী বনছুসংখ্যক অর্থ দিয়া অনায়াসে 
বিদায় করিতে পারিবেন । অথব। কন্যান্তর সংঘটন। করিয়া তাঁহার 
পুত্রের বিবাহ দ্রিলেও তাহাকে সন্ভষ্ট করিতে পারিবেন । 

রাজা নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া কন্যাদ্বারা ব্রা্মণবধূর নিকট মন্ত্রি- 
পুল্রের প্রার্থন৷ জানাইলেন। এবং আপনিও তদ্বিষয়ে বিশেষ 
অনুরোধ করিলেন। মনস্বী মনে২ বিবেচন! করিলেন । এ এক 
নুতন কৌন্তক উপস্থিত। যাহ! হউক সহসা অস্বীকার করিব না। 
অমাত্যের গৃহে গিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করি। ভাগ্য থাকে 
কৌশল করিয়া তথায়ও স্ুখসস্তোগে কাল হরণ করিতে পারিব। 
অনন্তর রাঁজার নিকটে কহিল যদিও বিবাহিতা নারীর পুরুষান্তরসেবা 
শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ । তথাপি মহারাজের আজ্ঞাপ্রতি- 
পালন করা প্রধান ধর্ম বোধ করিয়। আমি মন্ত্িপুত্রের প্রার্থনায় সপ্মত 
হইতেছি। কিন্ত তিনি ক্ষত্রিয়জাতি আমি ব্রাঙ্গণকন্যা। যদি তিনি 
অন্ততঃ ছয় মাস তীর্থপর্্যটন করেন তবে আমি তাহার গৃহপ্রবেশ 
করিতে পারি। 


১১৬ বেতীল পঞ্চবিংশতি। 

রাজ। মন্ত্রিগহে এই সংবাদ পাঠাইলে মন্ত্রিপুত্র কহিল যদি তিনি 
এক্ষণে আমার গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করেন তাহা হইলে আমি সেই, 
. আম্বীসকে সহায় করিয়া ভীর্থযাত্রায় নির্ত হইতে পারি। ্রাঙ্মণবর্- 
বেশধারী মনস্বী কহিলেন মহারাজ আমি শুনিয়াছি তিনি বিবাহিত 
পুরুষ। তাঁহার অন্ুপশ্থিতি কালে তীহার গৃহে খাকিলে আমি সপত্ী 
যন্ত্রণা পাইব। অতএব যদি তিনি আপন পুর্ব প্রণয়িনীর সহিত 
আমার সম্ডাব জন্মাইয়। দিতে পাঁরেন। তবে আমি তাহার গৃহে গিয়া 
থাকিতে পারি। 

অনন্তর ম্ত্রিপুক্র কপটচারিণী ্রাহ্মণবধূর অত্যর্থনান্থরূপ কার্য 
করিয়া তীর্ঘপর্যটনে নিত হইল । তাহার পত্রী সৌভাগ্যসুন্দরী ও 
ব্রাহ্মণবধু উভয়ে পরম সম্ভাঁবে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে২ পরস্পর 
প্রণয়সঞ্চার হইলে পর এক দিন সৌভাগ্যস্গুন্দরী কহিল সখি আমি 
মদনবেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। কিন্ত কোন উপায় দেখিতেছি 
না। তখন ত্রাঙ্মণবধূ কহিলেন যদি অনায়াসে ও গোপনে তোম।র 
অভিলাষ সম্পন্ন করিতে পারি তাহা হইলে আমাকে কি পুরস্কার 
দাও। সে কহিল আমি চিরকাল তোমার আজ্ছাকারিণী হইয়। 
থাকিব। অনন্তর মনস্থী সুখ হইতে গুটকা বহিষ্কার পুর্বক আপন 
স্বরূপ প্রাগ্ড হইয়। সৌভাগ্যনুন্দরীর মনোরথ পুর্ণ করিলেন। 

এইর্ূপে প্রতি দিবস দ্িবসে কামিনী ও যামিনীতে কামী হইয়। 
একান্ত স্থুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । হয় মাস অতীত হইলে 
পর মন্ত্রিপু্র প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিল। তাহার আগমনে 
আনন্দিত মনে পরিবারের নানাপ্রকার মঙ্গলাচারের অনুষ্ঠানে 
অত্যন্ত ব্গ্র হইল। এই অবসরে মনস্বী মুখ হইতে গুটিকা। নির্গত 


চত্তদ্দশ উপাখ্যান । ১১৭ 
করিয়! পুরুষ হইয়া স্ুষোগক্রমে পলায়ন করিলেন। পরে তৃদেবের 
নিকটে শিল্প! পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। 

তখন ভূদেব অত্যন্ত চনত্কৃত ও কৌতুকাঁবিষ্ট হইয়া স্বীয় সহচর 
শশিকে বিংশতিবর্ায় পুত্র করিয় স্বয়ং পুর্বান্থরূপ বৃদ্ধবেশ ধারণ 
গুর্বক পুত্রবধূর আনয়নার্থে রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজ 
প্রণাম ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন মহাশয়ের এত বিলম্ব হইল কেন। তূদেব কহিলেন 
মহারাজ বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন অনেক কঞ্টে পুভ্রকে 
অন্বেষণ করিয়া আনিয়াছি। এক্ষণে পুক্রবধূ লইয়া! গৃহে যাইব। 
রাঁক্ত। বহ্ষশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়। ব্রাহ্মণের নিকট 
সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন । 

ব্রাহ্মণ শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত ও কম্পমানকলেবর হইলেন। এবং 
শাপপ্রদ্রানে উদ্যত হইয়] কহিলেন তোমার এ কি ব্যবহার। আমি 
তোমাকে রাঙ্ঞা জানিয়া বিশ্বাস করিয়া পুত্রবধূ সমপণ করিয়াছিলাম। 
তুমি আপন ইঞ্টদিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছ বিনিযোগ দ্বারা আমার 
সর্বনাশ করিয়াছ। বলিতে কি কোন কালে আমার এ অপমান 
ও মনোবেদনা দূর হইবেক না। রাঁজ। শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। 
এবং অশেষপ্রকার স্ততি ও বিনীতি কত্রিয়া কহিলেন মহাশয় কৃপা। 
করিয়। আমীর এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনকাঁর যে অপকার 
করিয়াছি তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে যাহা! আজ্ঞা করিবেন তাহাতেই 
সম্মত হইব। ভূদেৰ কহিলেন যদি তুমি আমার পুত্রের সহিত 
আপন কন্যার বিবাহ দিতে পার তাহ] হইলে আমি কথপ্িিৎ ক্ষমা 
করিতে পারি। 


১১৮ বেতাল পঞ্চবিৎশতি । 

রাজ! ব্রহ্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে তথুক্ষণাৎ সপ্মত হইলেন । 
এব জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ দ্বারা শু লগ্র নির্ণয় করিয়া কন্যার বিবাহ 
দিলেন। অনন্তর ভূদেব রাজকন্যা লইয়া) আপন আলয়ে উপস্থিত 
হইলে মনম্বী ও শশী উভয়ে এই তা আমার২ বলিম়। পরস্পর 
বিবাদ আরস্তু করিলেন। মনস্বী কহিলেন ইহাকে আমি পুর্বে বিবাহ 
করিয়াছি। এবং আমার সহযোগে ইহার গর্ত হইয়াছে। শশী 
কহিলেন রাজ। সর্বপমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন । 

ইহ কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাস! করিল মহারাজ এক্ষণে এই্ত্রী শান্্রও 
যুক্তি অস্সারে কাহার ভার্ধ্যা হইবেক। বিক্রমদ্িত্য কহিলেন 
আমার মতে শশির। বেতাল কহিল মনম্বী পুর্বে বিবাহ করিয়াছে ও 
তদ্বারা তাহার গর্ভ হইয়াছে তথাপি তাহার স্ত্রী হইল না কেন। 
বিক্রমাদিত্য কহিলেন মনম্গির বিবাহ ও তদ্বারা গর্ভোষপাদন 
কাহারও জ্ঞাত নহে। কিন্তু শশী প্রকাশ্যরূপে বিবাহ করিয়াছে। 
অতএব রাজকন্যা তাহারই ভার্যয] হইবেক। এবং এই গর্তজাত প্রত্রপ্ 
শশির সহোটঢজ পুক্র হইবেক। 

ইহ শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি। 


১৯১ 


পঞ্চদশ উপাখ্যান। 

বেতাল কহিল মহারাজ 

তারতবর্ষের উত্তরসীমাতে হিমালয় নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পর্ধত 
আছে। তাহার প্রস্থদেশে পুষ্পপুর নামে এক পরম রমণীয় নগর 
ছিল। গন্র্বরাজ জীমুতকেতু এ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি 
পুত্র কামনা করিয়। বহুকাল কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন 
কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলে রাজা জীমৃতকেতুর এক 
পুত্র জন্মিল। পুত্রের নম জীমুতবাহন রাখিলেন। 

জীম্ৃতবাহন অল্প কাল মধ্যে সব্বশাস্ত্রপারদশর্শ ধণ্মাস্সা। দয়াবান্‌ 
পরোপকারী ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হইয়। উঠ্ঠিলেন। কিঞ্চিৎ কাল 
পরে তিনিও আরাধন] দ্বার কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া এই বর 
প্রার্থনা করিলেন আমার প্রজার সব্দপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপুর্ণ 
হউক । রাজপুত্রের এইরূপ প্রার্থনীয় প্রজার! সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে 
পরিপুর্ণ হইল। এবং কিয়ৎকাল পরে এশ্ব্যমদে মত্ত হইয়) রাজাকেও 
তৃণতুল্য বোধ করিতে লাগিল। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যে রাজা ও 
গ্রাজ! বলিয়া কোন বিশেষ রহিল না 

তখন জীমুতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরস্পর পরামর্শ করিল 
যে ইহারা পিতাপুজ্রে অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমন1 হইয়া দিবানিশি কেবল 
ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে । রাজ্যের প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টি- 
পাত করে না। প্রজা সকল উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। 'অভএৰ 
ইহাদের উতয়কে রাজাচ্যুত করিয়া যাহাতে উপযুক্তরূপ রাজ্য 


১২০ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 
শাসন হয় এমত করা উচিত। অনন্তর সৈন্য সংগ্রহ গুর্বক রাজ- 
পূরীর চত্র্দিক নিরোধ করিল । 

সবিশেষ সংবাদ পাইয়া যুবরাজ জীমুতবাহন পিতার নিকট 
নিবেদন করিলেন মহারাজ জ্ঞাতিবর্গ একবাঁক্য হইয়1 আমাদিগকে 
রাঁজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে এই উদ্যোগ করিয়াছে । এক্ষণে 
আপনকার আঁঙ্ঞ। পাইলে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়। বিপক্ষ পক্ষের 
সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ড বিধান করি। 

জীমুতকেতু কহিলেন এই ক্ষণভঙ্গর পাঞ্চভোৌতিক দেহ ও অকিপ্চিৎ- 
কর নশ্বর রাজ্যপদের নিমিত্র বহু সংখ্যক জীব হিংসা করিয়। 
মহাপাপে লিগ হওয়া উচিত নহে। রাজ যুখিষ্টির প্রথমতঃ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ অনেক অন্থতাঁপ কৰিয়াছিলেন। 
অতএব রাঁজ্যপদ পরিত্যাথ করিয। কোন নিভৃত স্থানে গ্রিয়া প্রশান্ত 
মনে জগদীশ্বরের আরাধন। করা ভাল । এইরূপ সংকল্প করিয়া 
পিতাপুজে নগর হইতে নির্ঘত হইলেন। এবং মলয় পর্বতে গিয়। 
তাহার অধিত্যকাতে কুটার নিন্ম ণ পুর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। 
অল্প কাল মধ্যে রাজকুমারের তত্রত্য এক খষিকুমারের সহিত অত্যন্ত 
বন্ধত্থ জন্মিল। 

এক দিবম দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নিগত হইলেন। 
অনতিদরে এক কাত্যায়নীর মন্দির ছিল। তথায় শ্রবণমনোহর 
বীণাশব্দ শ্রবণ করিয়া বেন্তকাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন এক পরমস্থুন্দরী কন্য। বীণান্থগত ্ততিগর্ভ শীত দ্বার? 
তগবতী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতেছে । উভয়ে একতাঁনমনা 
হইয়। শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাঁগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সেই কন্য) 


পঞ্চদশ উপাখ্যান। ১২১ 
জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া পঞ্চশরের শর গ্রহারে অতিশয় 
ব্যাকুল হইল । এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা জীসৃতবাহনের নাম ধাম 
জাতি ব্যবসায়াদির পরিচয় লইয়া গৃহে গিয়া বিরহবেদনাঁয় অধৈর্য 
হইল। 

অনন্তর তাহার সহচরী তাঁহার মাতার অগ্রে পুর্বাপর সমস্ত 
বৃত্তান্ত কহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মলয়কেত্তর নিকটে কনার অতি- 
প্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজা মলয়কেন্ত স্বীয় পুত্র মিত্রাবস্থুকে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হুইয়াছে। 
তদ্বিষয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকা! উচিত নহে । সমুচিত পাত্র অন্বেষণ 
করিতে হইবেক। কিন্ত শুনিলান গন্ধর্ধাধিপতি রাজা জীমুতকেন্ত 
রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ পুর্সপক কেবল নিজ পুজ্র জীমুতবাহনকে 
সমভিব্যাহারে লইয়। মলয়ীচলে আসিয়। বাস করিযীছেন। আমার 
অভিপ্রায় জীমুতবাহনকে কন্যাদান করি। অতএব তুমি রাজ। জীমুত- 
কেতুর নিকটে গিয়! আমার মানস প্রকাশ কর। 

মিত্রাবস্থু পিত্রাঙ্জান্ুসারে জীমুতকেতুর সমীপে সবিশেষ সমস্ত 
কঙিলে তিনি সম্মত হইলেন। এবং জীমুৃতবাহনকে নিত্বাবন্থর 

মৃভিব্যাহারে নি নিকটে পাঠাইলেন। মলয়কেতু শুভ ভল্গ্ে 
কন্যার বিবাহকা্য সম্পন্ন করিলেন। বর কন্যা পরস্পর চরিতার্থ 
হইয়া পরম সুখে কাঁলক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ্‌ 

এক দিন জীমূতবাঁহন ও মিত্রাবস্থু উভয়ে মলয়মহীধরের পরিসরে ৷ 
ভ্রমণ করিতে বাসনা করিয়া বাসস্থান হইতে বহিগ্ত হইলেন। 
ভূধরের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া দুর হইতে এক শ্বেতবর্ণ রাশি 
দর্শন করিয়া! জীমুতবাহন মিত্রাবস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স) 


ত 


১৮২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
গণ্ডশৈলের ন্যায় ধবলবর্ণ রাশীকৃত কি বস্ত দৃক্ট হইতেছে । মিত্রীবস্থু 
কহিলেন মিত্র পুর্বকালে গরুড়ের সহিত নাগগণের ঘোরতর যুদ্ধ 
হইয়াছিল। কিয়তকাঁল পরে নাগের। সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া 
সন্ধি প্রার্থনা করিলে গরুড় কহিলেন যদি তোমর1 আমার আহারের 
নিমিত্ত প্রত্যহ এক২ং নাঁগ উপহার দিতে পার তাহা। হইলে আমি 
তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই। নত্ববা অদ্যই ভক্ষণ করিয়। নাগলোক 
নিঃশেষ করিব। নিরুপায় নাগের। তাহাতেই সম্মত হইয়। আপন২ 
আঁলয়ে গষ্ন করিল। তদবধি প্রতিদিন এক২ নাগ পাতাল হইতে 
আসিয়া এ স্থানে উপস্থিত থাকে । গরুড় মধ্যাহৃকালে আসিয়! ভক্ষণ 
করেন। এই কূপে ভক্ষিত নাগগণের অস্থি ছারা এ পর্ধতাকার 
রশি প্রস্তুত হইয়াঁছে। 

শ্রবণমাত্র জীমুতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপুর্ণ হইল । 
তখন তিনি মনেই বিবেচনা করিলেন মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায় । 
অবশ্যই এক নাগ গরুড়ের সন্তে।ষার্থে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইবেক। 
আমি আপন প্রাণ দিয় তাহর প্রাণ রক্ষ। করিব। অনন্তর কৌশল- 
ক্রমে শযালককে বিদায় করিয়া অস্থিরাশির নিকটবর্তী হইয়া রোদন- 
শব্ধ শবেবণ করিলেন। এবং ক্রমেং সেই রোঁদনস্থানে উপস্থিত হইয়। 
দেখিলেন এক বৃদ্ধ! নাগিনী শিরে করাঘাত পুক্ৰক হাহাঁকারে উচ্চৈ৪- 
স্বরে রোদন করিতেছে । জিজ্ঞাসা করিলেন মা তুমি কি নিমিত্ত 
রোৌদন করিতেছ। সে গরুড়বৃত্তীস্ত বর্ণন করিয়া কহিল অদ্য 
আমার পুত্র শঙ্চুড়ের বার। ক্ষণকাল পরেই গরুড় আমিয়। তাহাকে 
ভক্ষণ করিবেক। আমার দ্বিতীয় পুক্র নাই। আমি এই ছুঃখে 
হঃখিনী হইয়া! রোদন করিতেছি । জীসুতবাহন কহিলেন মা আর 
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রোদন করিও না। আমি আপন প্রাণ দিয়া তোমার পৃত্রের প্রাণ 
রক্ষা করিব। নাগিনী কহিল বৎস তুমি কি কারণে পরের নিমিত্তে 
প্রাণত্যাগ করিবে। আর পরের পূত্র দিয়া আপন পুত্র রক্ষা করিলে 
আমারও অধশ্ম ও অকীর্তি হইবেক। 

এইরূপ উভয়ে কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে শঙ্াচুড়ও তথায় 
উপস্থিত হইল। এবং জীম্ৃতবাহনের অভিসন্ষি শুনিয়া তাহার 
পরিচয় গ্রহণ পুর্বক বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল মহারাজ অন্যায় আজ্ঞা 
করিতেছেন | বিবেচন| করিয়া! দেখুন আমার মত কত শত ব্যক্তি 
সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে তাহার সংখ্যা কারা যায় না। কিন্তু 
আপনার ন্যায় ধর্মমাঝ্সা দয়াল্‌ সংসারে সর্বদা জন্মগ্রহণ করেন না। 
অতএব আমার পরিবর্তে আপনকার প্রাণত্যাগ করা কোন প্রকারেই 
উচিত ও উপযুক্ত নহে। যেহেতু আপনি জীবিত থাকিলে লক্ষ 
ব্যক্তির মহোপকাঁর হইবেক। আমি জীবিত থাকিয়া কোন কালে 
কাহারও কোন উপকার করিতে পারিব না। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন 
মরণ ছুই তুল্য। 

জীম্বৃতবাহন কহিলেন শুন শংজ্ঘখচুড প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আপন 
প্রাণ দিয় তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়জাতি। ক্ষত্রিয়ের 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ অতি লঘ্ঘু ও সহজ বোধ করে। 
বিশেষতঃ প্রাণস্সেহে প্রতিজ্ঞ প্রতিপালনে পরাও মুখ হইলে নরক- 
গীমী হইতে হয়। অতএব যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি অবশ)ই 
প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। 
এই বলিয়। অশেষ প্রকার বিনয় ও অন্থরোধবাক্যে শঙ্খচুড়কে বিদায় 
করিলেন। এবং তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়। গরুড়ের আগমনগ্রতীক্ষায় 


১২৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 
নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্ঘচুড় রাঁজপুত্রের নির্বান্ধ উল্লজ্ঘনে 
অসমর্থ হইয়। অপ্রশস্তমনে বিরসবদনে মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর 
সন্সিধীনে উপস্থিত হইল। এবং একাগ্রচিত্ত হইয়। প্রাণদতী জীমৃত- 
বাহনের প্রাণরক্ষার উপাধ প্রার্থনা করিতে লাগিল । 

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে গরুড় আসিয়া চঞ্চদ্বারা রাজ- 
পুত্রকে লইয়া আকাশমগ্ডলে আরোহণ পুর্ববক মগুলাকারে ভ্রমণ 
করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জীমুতবাহনের দক্ষিণবানহুস্থিত 
নামান্ষিত মণ্মিয় কেমুর শোণিতলিপ্র হইয়া দৈবা মলয়বতীর 
সম্মুখে পতিত হইল । মলয়বতী নানাক্ষরপরিচয় দ্বার প্রিয়তমের 
প্রাণাত্যয় নিশ্চয় করিয়া শিরে করাঘাত পুর্ধক তৃতলে পতিত হুইয়। 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাঁগিল। তাহার পিত। মাতা ভ্রাতা কেযর- 
দর্শনে বিষণ্ন হইয়। হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজা মলয়কেতু 
ইতস্ততঃ বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া স্বয়ংপু্রনহিত জীম্ৃত" 
বাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। 

শঙ্খচুড় কাত্যায়নীর আলয় হইতে রাজপরিবারের আকস্মিক 
কোলাহল শ্রবণ করিয়া সবিশেষ অন্থসন্ধান দ্বারা জীম্তবাহনের 
অমঙ্গল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়৷ অস্রপুণনয়নে পুর্বস্থানে উপস্থিত 
হইল। এবং গরুড়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল হে 
বিহঙ্গরাজ তুমি শঙ্ঘচূড়ত্রমে রাজা জীমুতবাহনকে লইয়া গিয়াছ। 
ইনি তোমার তক্ষ্য নহেন। আমার নাম শঙ্ঘচুড় অদ্য আমার বার। 
তুমি রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভক্ষণ কর। নতুব। 
তোমাকে ঘোরতর অধর স্পর্শিবেক। | 

গরুড় শুনিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। এবং মৃতকল্প জীমৃত- 
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বাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহাপূরুষ তুমি কি নিমিত্তে আত্ম- 
অবশ্যই মৃত্যু হইবেক। অতএব যে ব্যক্তি ক্ষণবিধ্বংসি ক্ষত্র শরীর 
ব্যয় দ্বারা পরোপকার করিয়া দিগন্তব্যাপিনী ও অনস্তকালস্থায়িনী 
কীর্তি উপার্জন করে তাহারই এই সংসারে জন্ম গ্রহণ কর! সার্থক। 
নভুব1 স্বোদরপরায়ণ কাক কুকুর শৃালাদি হইতে বিশেষ কি। এই 
বিবেচনায় আমি আপন প্রাণব্যয় দ্বার! শঙ্খচূডের প্রাণ রক্ষা করিতে 
আসিয়াছি। গরুড শুনিয়া অত্যন্ত সন্তৰ্ট হইলেন। এবং জীমুত 
বাহনকে শতহং ধন্যবাদ দিয় কহিলেন জগতে সকলেই আপনং প্রাণ 
রক্ষাতেই যত্বুবান। কিন্তু আপন প্রাণ দিয় পরের প্রাণ রক্ষা করে 
এমত ব্যক্তি অতি বিরল। এতাদৃশ ব্যক্তিই যথার্থ সৎপুরুষ | 
যাহ! হউক আদি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে অতিশয় সন্তব্ট 
হইয়াছি বর প্রার্থনা কর। 

জীমুতবাহন কহিলেন হে খখেশ্বর যদি প্রসন্ন হইয়। থাক এই বর 
দাও যে তুমে আর অতঃপর নাগ হিংসা করিবে না। এবং এই দীর্ঘ 
কাল পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়। যে অসংখ্য নাগের প্রাণ সংহাঁর করিয়াছ 
তাহাঁদিগের জীবন দাঁন কর। গরুড তথাস্ত বলিয়া? তৎক্ষণাৎ, 
পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পুর্বক অস্থিন্তপের উপর সেচন করিয়া 
মৃত সমস্ত নাগের জীবন দান করিলেন। এবং জীমৃতবাহনকে 
কহিলেন রাজকুমার আমার শ্রসাদে ভোমাদের অপহৃত রাজ্যের 
পুনরুদ্ধার হইবেক। এইরূপ বরপ্রদাঁন করিয়া গরুড় অন্তহিত 
হইলে শঙ্খচুড়ও জীম্ৃতবাহনের অশেষ প্রকার স্তৃতি করিয় বিদায় 
লইয়। স্বন্থানে প্রস্থান করিল। 


১২৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 

অনন্তর জীমুতবাহন এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়। আপন পিতার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং লোকদারা শ্বশুরালয়ে আপন মঙ্গলময়ী 
বার্তী প্রেরণ করিলেন। তাহাদের রাজ্যাপহা'রক জ্ঞাতিবর্থ বর প্রদান 
বৃক্তীন্ত শুনিয়া রাজ জীমূৃতকেতুর শরণাঁপন্ন হইল। এবং স্ততি ও 
বিনতি দ্বার প্রসন্ন করিয়৷ তাহাদের পিত। পুত্রকে রাজ্য পদে পুনঃ 
স্থাপন করিল । 

ইহ কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ জীমুতবাহন ও 
শঙ্খঢুড এই উভত্বের মধ্যে কোন ব)ক্তির অধিধ ভদ্রতা প্রকাশ হইল। 
বিক্রমাদিত্য কহিলেন শঙ্খচুড়ের। বেতাল কহিল কি গ্রকারে। 
রাঁজ1 কহিলেন শঙ্খচুড জীমৃতবাহনের প্রাণদান বিষয়ে প্রথমতঃ 
কোন ক্রমেই সম্মত হয় নাই । পরিশেষে সম্মত হইয়াও কাভ্যায়নীর 
নিকটে গিয়া উপকারকের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল । এবং 
পুনর্বার আসিয়। জীবন দানে উদ্যত হইয়া জীমূৃতবাহনের প্রাণ রক্ষা 
করিল। বেতাল কহিল যে ব্যক্তি পরার্থে প্রাণদান করিল তাহার 
অধিক হইল না কেন। রাজ। কহিলেন জীমৃতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি। 
ক্ষত্রিয়ের প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ করে। অতএব এই 
জীবনদান জীমৃতনাহনের পক্ষে তাদৃশ দুক্ষর নহে। 

ইহ। শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি । 


১২৭ 


ষোড়শ উপাখ্যান। 

বেতাল কহিল মহারাজ 

চক্রশেখর নগরে রত্ুদত্ত নামে এক বণিক্‌ বাঁস করিত। তাহার 
উন্মাদিনী নামে এক পরম স্মুন্দরী কন্যা ছিল। সেবিবাহযোগ্য। 
হইলে তাহার পিতা রত্দত্ত তত্রত্য নরপতির নিকটে গিয়া নিবেদন 
করিল মহারাজ আমার এক স্রূপী কন্যা আছে। যদি আপনকার 
ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন। নতুবা অন্য বাক্তিকে দিব। 

রাজ] শুনিয়া ছুই তিন বযষোবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে উন্মা- 
দিনীর লক্ষণ পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন । তাহার রাজকীয় আদেশা- 
ন্থমারে রত্তদন্তের আলয়ে উপস্থিত হইল। এবৎ উম্মাদিনীকে 
ইন্দ্রের অপ্সর1 অপেক্ষাও ব্ূপব্তী ও স্ধ প্রকারে সুলক্ষণ। দেখিয়া 
পরামর্শ করিল এই কন্যা মহিষী হইলে রাজা ইহার বশতাপক্ন 
হইয়া একেবারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন । অতএব উত্তম 
কল্প এই রাজার নিকটে কলক্ষণী বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক। 
অনন্তর তাহার! রাজনমীপে পরামশান্ত রূপ সংবাদ দিলে তিনিন 
তাহাদিণের বাক্যে বিশ্বাম করিয়। অস্বীকার করিলেন । তখন র তু 
দত্ত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্মার সহিত আপন কন্যার 
বিবাহ দিল। 

কিয়ৎ কাল পরে এক দিবস রাজা নগর ভ্রমদে নিগতি হইয়া! সেনা- 
গতির বাটীর নেকটে উপস্থিত হইলেন। তঙ্কালে উন্মাদিনী 
সর্বপ্রকার বেশ ভূষ' করিয়া অউ্রালিকার উপরিতাগে দণ্ডায়মান 
ছিল। রাজ। উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়। মোহিত ও উন্মক্ত 


১২৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
প্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ, প্রত্যাগমন করিলেন। রাজকে সহসা 
প্রত্যাগত ও বিচেতন দেখিয়া এক প্রিয় পার্খ্বচর জিজ্ঞাসা করিল 
মহারাজ কি নিমিত্তে আপনাকে আজি চলচিত্ত দেখিতেছি । রাজা 
কহিলেন অদ্য বলভদ্রের ভবনে এক স্ত্রী দেখিলাম তাহার লোকাতীত 
কূপ লাবণ্য দর্শনে আমার মন মোহিত হইয়াছে ও আমিও এই ব্ূপ 
বিকল হইয়াছি। 
পীর্্চর কহিল মহারাজ যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন সে রত্রদন্তের 
কন্যা। তাহার নাম উন্মার্দিনী। আপনি অস্বীকার করাতে সেনাপতি 
বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে । রাজ কছিলেন আমি 
যাহাপ্গিগকে এ কনার লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়ীছিলাম বুঝিলাম 
তাহার1 প্রতারণা করিয়াছে । অনন্তর দৌবারিক দ্বারা তাহাদিগকে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন অদ্য আমি নগর ভমণে নির্গত হইয়া রত 
দত্তের কন্যাকে ন্বচক্ষে দেখিয়াছি । জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার ল্য রূপ- 
বতী ও সুলক্ষণ| নারী নিরীক্ষণ করি নাই । তবে তোমরা কি নিমিত্ত 
তৎকালে কুলক্ষণা কহিয়া আমাকে তাদৃশ শ্্রীরত্ব লাতে বঞ্চিত করিলে। 
রাজপুরুষের কৃতাগ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ যাহা 
আজ্ঞা করিতেছেন যথার্থ বটে। কিন্তু তৎ্কালে আমরা বিবেচন। 
করিয়াছিলাম যে এরূপ জ্ুরূপ। কন্য। রাজমহিষী হইলে মহা রাঁজ 
রাজকাধ্য পরিত্যাগ করিয়। অছোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন; 
দ্বার রাঁজ্যতঙ্গ সন্তাবনা। এই আশঙ্কায় আঁমর। এরূপ কল্পিত 
বাক্য দ্বারা মহারাজের নিকট কলক্ষণা কহিয়াছিলাম। ইহাতে 
আমাদের ঘে অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। রাঁজ। 
তোমরা যাহ কহিলে যথার্থ বটে ইহা কহিয়া তাহাদিগকে 


ষোড়শ উপাখ্যাঁন। ১২৯ 


বিদায় দিলেন। কিন্তু আপনি নিতান্ত বিচেতন হইয়া দিন যামিলী 
কেবল উন্মাদ্িনীর মোহনী মূর্তি চিন্তা করিয়া, কালযাঁপন করিতে 
লাগিলেন । রাজার এই অবস্থা] কর্ণপরম্পরায় সমস্ত নগর মখে] 
প্রচার হইলে সেনাপতি বলুদ্রবন্মা রাজার নিকটে উপস্থিত হইয় 
কৃতীঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ বলভন্র আপনকার দাস 
উন্মাদিনী দাসী । দাসীর নিমিত্তে এপর্যন্ত কষ্ট স্বীকারের আবশ্যকত। 
কি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই সে উপস্থিত হইতে পারে। 

রাজ! শুনিয়। অত্যন্ত তুদ্ধ হইলেন। এবং কহিলেন আমার কি 
ধর্শাজ্ঞান নাই পরক্ত্রীষ্পর্শ দ্বারা অধন্ম সঞ্চয় করিব। শাস্ুকারের। 
পরস্ীতে মাতৃদৃষ্টি করিতে অন্থমতি করিয়াছেন! বলভদ্র কহিল 
মহারাজ শান্ত্রকারেরা ইহাও নির্দিবউ করিয়াছেন পত্বথীর উপরি 
পর্রিণেতার সর্বাতোসুখী প্রভূত আছে। তদস্থসারে আমি আপনাকে 
উন্মাদিনী দাঁন. করিতেছি। তাহা হইলে আর মহারাজের পর্্রী 
সম্পর্ক দোষের আশঙ্কা কি। রাজা কহিলেন এরূপ করিলে ধর্দমতঃ 
কোঁন দোষ নাই বটে। কিন্ত যাহাতে সমস্ত সংসারে জুপযশও হইবেক 
প্রাণান্তেও আমি এক্ূপ কর্ম করিব না। যশোধনের] এই পঞ্চীকৃত 
ভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে অবিনশ্বর যশঃশরীরের 
অপক্ষয় করেন না। 

সেনাপতি কহিল মহারাজ আমি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া অন্য স্থানে রাখিব । তাহ হইলে সে সাধারণন্্রী হইবেক। 
তখন আর অপযশের সম্ভাবনা কি। রাজা শুনিয়া পুর্বাপেক্ষা 
অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যদি তুমি পতিব্রতা নারীকে কুলট। কর 


তৰে আমি তোমার গুরুতর দণ্ড বিধান করিব। এবং জন্মবচ্ছিঙ্সেও 
রর 


১৩০ বেতাঁল পঞ্চবিংশতি। 
আর মখাবলে'কন করিব না। তখন বলভদ্র ভীত ও নিতান্ত নিরু- 
পায় হইয়া প্রণাঁম করিয়। বিদায় লইল | কিন্ধ রাজার উন্মাদিনী 
চিন্তাই কালন্থরূপিনী হইয়। দশম দিবসে প্রাণ সংহাঁর করিল। 

প্রুভুভক্ঞ বলতদ্র এবিধ ধর্মশীল স্বানির প্রাণবিনীশ সংবাদ 
শ্রবণে অতিশয় শোকও পরিতাঁপ প্রাপ্ত হইয়া মনে২ বিবেচন। করিল 
এতীদৃশ প্রভূর লোৌকান্তরগমনের পর আর প্রাণ ধারণের প্রয়োজন 
কি) বিবেচনা করিলে আমার নিষিভ্তেই স্বামির এই অকালমৃত্যু 
হইল | জানি নাজন্মনন্তরে এই পাপে আমাকে কত যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হইবেক। অতএব এক্ষণে প্রাণত্যাগ কূপ প্রায়শ্িত্ত করিয়া 
আত্মাকে বিশৃদ্ধ করি এইরূপ অধ্যবসায়ারূট হইয়া প্রেতভূমিতে 
উপস্থিত হইল । এবহ চিত প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া! সুযর্ণাতি- 
মুখে প্রার্থনা করিতে লাগিল ভগবন্‌ ভাস্কর আমি কৃতাগ্টলি হইয়া 
একান্ত চিন্তে প্রার্থন। করিতেছি যেন এই রীজাই জন্মে২ আমার 
প্রত হয়েন। 

এই বলিয়া প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিলে তাহার পত্বী উন্মা- 
দিনী মনে২ বিবেচনা করিল আমার আর জীবন ধারণ বৃথা। বরং 
এ সময়ে সহগমন করিলে পরকালে সদ্দাতি পাইব। খধন্মশাস্ত্ 
প্রবর্তকেরা কহিয়াছেন মহগমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্মা। নারী চির 
কাঁল দুশ্চরিত্রা ও নানাবিধদুক্কৃতকারিণী হইলেও কেবল সহগমন 
বলে স্বামির সহিত স্বর্গলোকে অনন্ত কাল স্থখ সম্ভোগ করে। এবং 
পতি যদি অতি ছুবরাচার ও পাপাত্সা হয়েন। সহগমন প্রভাঁবে 
তাহারও উদ্ধারকারিণী হয়। এই ভাবিয়া সহগামিনী হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিল । 


ষোড়শ উপাখ্যান । ১৩5 


ইহ।? কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাস করিল মহারাজ এই তিন জনের 
মধ্যে কোন ব্যক্তির সততা অধিক । বিক্রমাদিত্য কহিলেন রাজার । 
বেতাল কহিল কি নিমিন্তে। তিনি কহিলেন রাজ। উন্মাদিনীর 
নিমিত্তে আত্ম জীবন পরিত্যাগ করিলেন । তথাপি অধম্ম ও অপযশ 
ভয়ে পরক্ত্রীষ্পশে' প্রবৃত্ত হইলেন না। আর স্বামির নিমিত্ত সেবকের 
প্রাণত্যা করা উচিত কল্টা। এবং স্ত্রীলোকেরও স্বামির সহগামিনী 
হওয়া এ্রধান ধর্ম । অতএব রীজার মততা সর্বাপেক্ষা অধিক। 


ইহা শুনিয়া! বেতাল ইত্যাদি । 


১৩২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


সগুদশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ 

হেমকুট নগরে দেবশর্প্মা নামে এক পরম ধার্শিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তাহার গুণাকর নামে এক পুত্র ছিল। এ পুত্র বয়ঃপাণ্ড হইয় 
দযতক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত হইল। এবং ক্রমে২ পিতার সর্কস্ ছরোদর 
মুখে আৃন্ুতি দিয় পরিশেষে অর্থ নিমিত্ত তক্ষরবৃত্তি অবলম্বন করিল। 
তখন দেবশল্ল্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । 

গুণাকর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া) ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে ২ কোন 
নগরের প্রাস্তভাগে উপস্থিত হইল। এবং দেখিল এক সঙ্্যাসী শ্মশানে 
উপবেশন করিয়া যোগাঁভ্যাস করিতেছেন। তখন যোগির নিকটে 
গিয়। সাঞ্টাঙ্গপূণিপাত পর্ধক সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। যোগী 
গুণাকরের পৃতি দৃষ্টপাত দ্বাৰা তাহাকে ক্ষধার্তি বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন তুমি কিছু ভোজন করিবে । সে কহিল মহাশয় আপনি 
কৃপা করিয়া পুূনাদ দিলে অবশ্য ভোজন করিব। তখন তিনি এক 
নরকপালপূর্ণ অন্ন ব্যঞ্টন তাহার সম্মুখে রাখিয়। ভোজন করিতে 
কহিলেন। নে কহিল মহাশয় এ অন্ন ব্ঞ্জন ভোজন করিতে আ'মার 
পৃবৃত্তি হয় না। 

তখন যোগী যোগ্রীসনে আসীন হইয়া নয়নত্য় সুক্রিত করিবানাত্র 
এক পরম সুন্দরী যক্ষকন্যা অগ্রালিবন্ধ পুব্বক তাহার সন্মুখ- 
বর্তিনী হইয়া নিবেদন করিল মহাশয় দাপী উপস্থিত কি 
আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন এই বাক্ষণ বুভূক্ষু হইয়া আমার 
আশ্রমে আসিয়াছেন। ইহার যথোচিত অতিথি সহকার কর। 


সপ্তদশ উপাখ্যান । ১৩৩ 


যক্ষকন)1 যোখির আজ্ঞ! পুপ্ডি মাত্র মায়াবলে নিমিষমধ্যে এক রম্য 
হন্ম্য নির্মাণ করিল। এবং তাহাতে যথাযথ স্থুখসাধন বস্তুজীত 
স্থসজ্জিত করিয়। পরিশেষে বান্ষণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেল। 
এবং নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্চন মহস্য মাংস মিষ্টাম্ পৃভৃতি দ্বার] 
ইচ্ছান্থুরূপ ভোজন করাইয়া তাহাকে মহাহ্য বেশ ভূষা পরিধাপন 
পুর্বরক অপুর্ব মণিম্য় পর্য্যক্কে শয়ন করাইল। পরে রজনী উপস্থিত 
হইলে স্বয়ং পরমরূমণীয় বেশ তৃষা সমাধান করিয়া পল্যঙ্কের একদেশে 
উপবেশন পুর্ধক চরণ সেবা করিতে লাগিল । ফলতঃ গুণাকরের 
পরমন্গথে রজনী যাপন হইল | 
পৃভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যক্ষকন্যা ও তৎ্ক্‌ত ব্যাপারের চিহ্ৃমাত্র 
ও দেখিতে না পাইয়া গুণাঁকর অত্যন্ত ছুঃখিত মনে সন্ধ্যাসির নিকটে 
গিয়া নিবেদন করিল মহাশয়ের পূসাদে কল্য রাঁজতোগে রজনী 
যাপন করিয়াছি । কিন্ত নিশাবসানে সেই কামিনী প্রস্থান করিয়াছে। 
এবং ততকৃত সেই সমস্ত হম্ম্যাদিও লয় পাইয়াছে। যোগী কহিলেন 
যক্ষকন্। বিদ্যাপভাবে আঁসিয়াছিল। যে ব্যক্তি বিদ্যায় সিদ্ধ হয় 
তাহার নিকটে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে। গুণাঁকর কৃতাঞ্জলি হইয়া 
কহিল মহাশয় যদি কৃপাদৃষ্টি করিয়া উপদেশ দেন তাহ হুইলে 
আমিও সেই বিদ্যার সাধনা করি। যোগী তদীয় বিনয়ের বশস্বদ 
হইয়া! এক মন্ত্র উপদেশ দিয়া কহিলেন তুমি এই মন্ত্র লইয়! 
চত্বারিংশৎ দিবস অর্থরাত্র সময়ে জলাবগাহন পুর্বক একাগ্রচিস্তে 
জপ কর। 
অনন্তর গুণাকর সন্নযাসির আদেশান্থরূপ জপ করিয়া তাহার নিকটে 
[দিয়া কহিল মহাশয় আপনকার আদেশাহ্বসারে যথখ। নিয়মে 


১৩৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি। এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। যোগী 
কহিলেন আর চল্লিশ দিন অগ্রিপবেশ করিয়া জপ কর। তাহা 
হইলেই তুমি কৃতকার্্ হইবে । তখন সে কহিল মহাশয় বহু দিবস 
হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পিতা মাত! পৃভৃতিকে 
দেখিবার নিমিত্ত চিত্ত অত্যন্ত উত্ক্িত হইয়াছে । অতএব অগ্রে 
এক বার পরিবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি। পশ্টাঙ আঁপন- 
কার নিদেশান্ুবূপ মন্ত্র সাধন ঠারি। ূ [নি বলিয়া সন্গযাসির নিকট 
বিদায় লইয়! আপন আলয়ে পৃস্থান করিল । 

গৃহে উপস্থিত হইব) মাত্র তাহার পিতা মাতা বনু কালের পর 
পুক্রকে গৃহাগত দেখিয়া অত্যন্ত রৌদন করিতে লাখিলেন। এবং 
জিজ্ঞাস] করিলেন বৎস এত দিন তুমি কোথায় ছিলে। আমর 
তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইঘ্া আছি। গুণাকর কহিল হে তাত 
হে মাতঃ আমি ইতস্ততঃ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সৌভাগ্য 
ক্রমে এক পরম দয়ালু সন্গযাসির দর্শন পাইয়াছি। এবং তাহার 
শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তাহার উপদেশান্থসারে মন্ত্র সাধন 
করিতেছি । তোঁমাদ্দিগকে বন্ছকাল না দেখিয়া অতিশয় উৎক্চিত 
ও চলচিত্ত হইয়াছিলাম। তাহাতেই এক বার কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত 
দর্শন করিতে আসিয়(ছি। সম্প্রতি জন্মের মত বিদায় লইয়া 
যোগসাধনার্থে পুনর্ধার প্রস্থান করিব । 

এই বলিয়। পলারনে উদ্যম করিলে তাহার জননী বাষ্প কু 
লোচনে গদগাদ বচনে কহিতে লাশিলেন। বহন এ তোমার যোগা- 
ত্যাসের সময় নহে । গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থ ধর্ম পৃতিপালন কর। 
তাহ। হইলেই তুমি যোগ্নাভ্যাসের সম্পর্ণ ফল পাইবে। গৃহস্থাশ্রম 


সগুদশ উপাখ্যান | ্‌ ১৩৫ 


নমস্ত আশ্রমের মূল এবং সমস্ত আশুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ 
পরম গুরু পিতা মাতার শুআং ষা করাই গৃহির প্রধান ধর্ম । অতএৰ 
যাবৎ আঁমরা জীবিত আছি তাবু তোমার তীর্থযাত্রা বাঁ যোগান্থ- 
ষ্টানের প্রয়োজন নাই। কেবল আমাদের শুশ্রষা কর তাহাতেই 
তোমার পরম ধন্ম লাভ হইবেক। আর বিবেচনা কর তুমি আমাদের 
এক মাত্র পুক্র। মা বলিয়। সম্বোধন করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অন্ধের 
যাষ্টর ন্যায় তুমি আমাদের জীবনের এক মাত্র অবলগ্বন আছ। 
আমর তোমাকে বিদায় দিরা কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে 
পারিব না। অতএব এ ছুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর| আর যদি নিতান্তই 
যোগাত্যাসের অভিলাষ হইয়া থাকে । অন্ততঃ আমাদিগের ম্‌ত্যু 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর । পৰে ইচ্ছান্তসারে ধন্ম উপার্জন করিবে। 

গুণাকর শুনিয়। কিঞ্চিৎ হাস্য করিল। এবং কহিল এই মায়ীসয্প 
সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপু থাকিয়। কেবল জন্ম মৃত্যু 
পরম্পরারূপ ভুর্ভেদ্য কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে -হয়। প্রত্যক্ষ 
পরিদৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ। বাস্তবিক কিছুই নহে। 
কে কাহার পিত কে কাহার মাতা কে কাহার পুত্র। সকলি তুন্তি 
সুলক। অতএব আর আমি বৃথ। মায়ায় মুগ্ধ হইব না| এবং শ্রেয়ঃ- 
সাধন বোধ করিয়। যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহাঁও পরিত্যাগ: 
করিব না। এই বলিয়া পিতা মাতার নিকট বিদায় লইল। এবং 
সন্গ্যাসির আশুমে উপস্থিত হইয়। অগ্নি প্রবেশ পুর্ব্বক মন্ত্র সাধনে যত্তব 
করিতে লাগিল। কিন্ত দিদ্ধ হইতে পারিল ন।। 

ইহা কহিয়। বেতাল রাজা বিক্রনাদিত/কে জিজ্ঞাসা করিল মহাঁ- 
রাজ কি কারণে ব্রাক্গণ সাধন! করিয়। সিদ্ধ হইতে পারিল না। 


১৩৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 

বিক্রমাদিত্য কহিলেন একাগ্রচিত্ত না হইলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় ন]। 
ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না। সেই বৈগুণ্য প্রযুক্তই তাহার 
সাধন! বিফল হইল ইহ] শুনিয়। বেতাল কহিল যে সাধক মন্ত্রসিদ্ধি 
করিবার অভিলাষে এতাদৃশ ছুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিলেক। সে 
একান্তচিন্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন 
সে একা গ্রচিন্ত হইলে পরিবারের নিমিত্ত চঞ্চলচিন্ত হইত না। 
এবং মধ্যে যোগভঙ্গ করিয়া তাহাদের দর্শনে যাইত না। ফলতঃ 
সকলি অদৃষ্টমূলক। নতুবা যে।গাভ্যাস দ্বারা সর্ক প্রকারে নির্মম 
ও জ্ঞানসম্পন্ন হ্‌ইয়া ও কি নিমিত্তে সিদ্ধপ্রায় নাধন ফলে বঞ্চিত 
হইল । 

ইহা! শুনিয়া বেতাঁল ইত্যাদি । 


১৩৭ 


অক্টাদশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ 

কুবলয়প্ুরে ধনপতি নামে এক বণিক ছিলেন! তিনি ধনবতী- 
নামী নিজ কন্যার গৌরী কালে গৌরীদন্তনামক এক ধনাঢ্য 
বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন । কিয়ৎ কাস পরে খনবতীর এক 
কন্যা জন্মিল। কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে গৌরী- 
দন্ত লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞাতিবর্গ খনবভীকে অসহা- 
য়িনী দেখিয়া তাহার সব্বন্ব অপভরণ করিল। তখন সে নিতান্ত 
ছুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া কন্যা লইয়া তমিত্া রজনীতে পিত্রালয়ে পলা- 
যন করিল। 

কিয়দ্ুর গমন করিয়া পথ ভুলিয়া এক শ্মশানে উপস্থিত হইল । 
তথায় এক চোর রাঁজদপ্ডান্ুসারে তিন দিবস শ্ুলৌোপরি আরোহিত 
ছিল। বিধিবিপাকে সে পয্যন্ত তাহার প্রাণ প্রয়াণ হয় নাই। 
দৈবযোগে ধনবতীর দক্ষিণ হস্ত সেই চোরের চরণে লগ্ন হইলে সে 
অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিল তুমি কেকিনিমিত এমন সময়ে আমাকে 
মন্ান্তিক যাতনা দিলে । ধনবতী কহিল আমি জ্ঞান পর্ধক তোমাকে 
যন্ত্রণা দিই নাই। যাঁহাহউক আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর 
আত্মপরিচয় দিয়া চোরকে জিজ্ঞাস! করিল তৃমি কে কি নিমিত্তে 
স্াশনে আছ ও কি দুঃখ ভোগ করিতেছ বল। 

চোর কহিল আমি বণিক্‌জাতি। চৌধ্যাপরাধে শুলে আরোপিত 
হইয়াছি। অদ্য তৃতীয় দিবস হইল তথাপি প্রাণ নির্গত হইতেছে 
না। তাহাতেই অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। জন্ম কালে 


১৩৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
জে]াতিন্দেত্বারা গণন। দ্বার স্থির করিয়াছিলেন অবিবাহিত অবস্থায় 
আমার মৃত্যু হইবেক না। যাবৎ বিবাহ ন1 হইবেক তাবৎ এই 
অবস্থায় এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব। অতএব যদি তুমি কৃপা 
করিয়া কন্যা দান কর তবেই এই অসহ্য যাতন। হইতে পরিত্রাণ 
পাই। আর আমার চিরসঞ্চি ত কোট সুবর্ণ আছে। যদি আমার 
প্রার্থনা সিদ্ধি কর সমুদায় তোমাকেই দি। 

ধনবতী অর্থলোভে 'বিসুচ হইয়া মনেই মলিমুচের প্রার্থনায় 
সন্মত প্রায় হ্ইীল। এরং কহিল বহুকালাবধি আমাৰ দেচিত্র মুখ 
দর্শনের বাসনা আছে | কিন্ তোমাকে কন্যাদান করিলে আসার সে 
বানী সম্পন্ন হয় নাঁ। শতুধা আমার আর কোন আপত্তি নাই 
ঢের কহিল তুমি এক্ষণে কন্যাদীন করিয়। আদাকে যন্ত্রণা হইতে 
মুক্ত কর। আমি অনুমতি করিতেছি তোনার কন]। বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে 
এক স্ুরূপ ব্রাক্ষণকুমারকে ধনদান দ্বারা সম্মত করিয়া তদ্বারা ক্ষেত্রজ 
পুত্র উৎপন্গ করিয়া! লইবে। তাহা হইলে তোমারও বাসন? পুর্ণ 
হইল। এবং আমিও এই ছুঃসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম | 

অনন্তর খনবতী কন্যা প্রদান করিল। তখন চোর কহিল এই 
পুরোবর্তি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার. গৃহ । তৎপুর্াভাগে কূপের 
নিকট এক বট বৃক্ষ আছে। তাহার মুলে উক্ত সমস্ত সম্প্তি স্থাপিত 
আছে। যাইয়া গ্রহণ কর। ইহা! কহিবা মাত্র চোরের প্রাণ বিয়োগ 
হইল। এবং ধনবতীও চৌরনিদিক্ট ন্যগ্রোধ বৃক্ষের,মূল, খনন পুৰ্ধক 
সমস্ত স্বর্ণমুদ্র। হস্তগত করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। পরে পিতাকে 
পুৃর্বাপর সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়। তাহার হস্তে নমস্ত সম্পত্তি 


সমর্পণ পুর্ববক তদীয় আবাঁসে বাঁস করিতে লাগিল। 


অক্টাদশ উপাখ্যান । ১৩৯ 
কিয়ংকাল পরে মোহিনী যৌবনবতী হইল । সে একন্দিবস স্বীয় 
সহচরীগণ সঙ্গে গবাক্ষদ্বার দিয়া রথ্য নিরীক্ষণ করিতেছে । দৈব- 
যোগে এই অবসরে এক পরমস্ুন্দর বিংশতিবর্ষীনর ব্রা্ষণতনয় তথায় 
উপস্থিত হইল । তাহাকে অবলোকন করিয়া মোহিনীর মন মোহিত 
হইল। তখন সে আপন এক প্রিয় হচরীকে কহিল তুমি এই 
ব্রা্ষণকে আমার মার নিকটে লইয়। যাও। সখী তত্ক্ষণাত ব্রক্ষণ- 
তনয়কে লইয়া তাহার জননীর নিকট উপস্থিত করিলে সে চৌর 
বৃত্তান্ত মরণ করিয়। ব্রাহ্মণকুঘারকে প্রার্নান্রূপ অর্থ দৈয়া কন্যার 
পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ প্রদান করিল । 
কন্যা তৎসংযোগে গর্ভবতী ও যথাকালে পুজ্রবতী হইল । স্ৃতিকা- 
ষষ্ঠী রজনীতে মোহিনী স্বপ্নে দেখিল ছুই হস্ত পঞ্চ মস্তক প্রতি 
মস্তকে তিন২ চক্ষঃ ও এক২ অর্ধ্ঠন্দ্র অতিদীর্ঘ জটাভার পুষ্ট ভাগে 
লম্বমান দক্ষিণ হস্তে ত্রিশুল বাম হস্তে নরকপাল ব্যান্ৰচম্ম পরিধান 
তৃজঙ্গের মেখলা উজ্জ্রল রজতগিরি তুল্য শরীর অতিশুভ্র নাগযজ্ঞো- 
| পাত তস্মভৃষিত সর্বাঙ্গ'এনস্বিধ আকার ও বেশ বিশিষ্ট বৃষভা রূঢ় 
এক পুরুষ তাহার সম্মখে আসিয়! কহিতেছেন বসে মোহিনি তোমার 
পুত্র জন্মিয়াছে। আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এ বাল 
ক্ষণজন্মী। তুমি আমার আদ্ছান্থলারে এ শিশুকে সহজ স্বর্ণ সহিত 
পেটকমধ্যগ তকরিয়। কল্য অর্থর ত্র সনয়ে রাজন্াারে রাখিব আনিবে। 
রাজ তাহাকে পুক্রবৎ প্রতিপালন করিবেক। এবং পরিশেষে 
রা্তার স্বগারোহণের পর তোমার পুত্র তদীয় সিংহাসনের অধিকারী 
হইয়া ক্রমে ০» নিজ প্রতাপ ও নীতিবিদ্যা প্রভাবে সমাগরা সন্দবীপা। 
পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হুইবেক। এমত কালে মোহিনীর নিদ্রা 


১৪০ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
ভঙ্গ হইলে সে আপন জননীয় নিকটে গিয়। সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। 
ধনবতী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। 

পরদিন নিশীথ সময়ে এঁ শিশুকে সহত্ত স্বর্ণমুদ্রা সহিত পেটক 
মধ্যস্থ করিয়। রাঁজদ্বারে রাখিয়া! আমিল। সেই সময়ে রাজাও স্বপ্রে 
দেখিতেছেন যে পুর্বোক্তপ্রকীর পুরুষ তাহার সন্ম্খবন্ভর হইয়া 
কহিতেছেন মহারাজ গাত্রোথান কর। এক চক্রবর্তিলক্ষণাক্রান্ত 
সন্তান পেটকমধ্যশ।য়ী তোমার দ্বারদেশে উপনীত। অবিলম্বে 
আনয়ন কথিয়। পুল্রনির্কিশেষে ভরণ পোষণ কর। উত্তরকালে 
সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবেক এবং প্ুঁভ্রকাধ্য করিবেক। 

রাজার ততক্ষণাৎ নিদ্রাতঙ্গ হইল। তখন তিনি আপন মহিষীকে 
জাগরিত করিয় স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত শূবণ করাইলেন। অনন্তর 
উভয়ে ্বারদেশে আসিয়া পেটক পতিত দেখিয়া অত্যন্ত আহা দিত 
হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ পেটকের মুখোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন 
বালক বূপে পেউটক আলেকময় করিয়াছে। রাঁজ্ঞী পুক্রকে ক্রোড়ে লইয়] 
অগ্রে চলিলেন। এবং রাজা স্বর্ণমূত্রা গ্রহণ পুর্বক পশ্চাঁৎ২ চন্লিলেন। 

প্রভাত হইব মাত্র রাজা আপন সতার সামূত্রিকবেত্। পণ্ডিতগ্ণে 
আহ্বান করিয়। দেবপ্রসাদলক্ধ বালকের লক্ষণ পরীক্ষার্থে আজ্ঞ] 
প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের দৃষ্টিগে চর করিয়া কহিলেন মহারাজ 
আপাততঃ তিন স্পন্ট জুলক্ষণ দৃৰ্ট হইতেছে উন্নত ললাট বিস্তৃত 
বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ আকার। পরে শাস্ত্রান্থসারে পরীক্ষ। করিয়া কহিলেন 
সামুদ্রিক শান্তর পুরুষের দ্বাত্রিংশৎ শুত লক্ষণ লিখিয়াছেন। মহারাজ 
সেই সমুদায় এই একাধারে লক্ষ্য হইতেছে । অতএব এই বালক সমস্ত 
পৃথিবীর সম্।ট হইবেন সন্দেহ নাই। 


অক্টাদশ উপাখ্যান । ১৪১ 


রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়! পারিতোষিক প্রদান পুর্বক 
ব্রাহ্মণৃর্দিগকে বিদায় করিয় দীন দরিদ্র অনাথ প্ররভৃতিকে প্রার্থনাধিক 
অর্থদান দ্বার] সন্তষ্ট করিলেন । ষ্ঠ মাসে অঙ্গ প্রাশন দিয় বালকের 
নাম হরদত্ত রাখিলেন। বালক অল্পকাল মধ ষট্‌ শাস্ত্র ও চতুদ্দশ 
বিদ্যায় পাঁরদশশ হইলেন । এবং রাজার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে 
তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ক্রমে২ সমস্ত ভূমগুলে আপন 
আধিপত্য স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তীর্থযাত্রায় নির্গত 
হইয়া প্রথমতঃ পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্ধে গয়াধামে উপচ্ছিত হইলেন। 
এবং ফন্ত নদীর তীরে যখাবিধি শ্াদ্ধ করিয়া! পিতৃপিগড প্রদানে 
উদ্যত হইলে নদীনধ্য হইতে পিগ গ্রহণার্থে তিন জনের তিন 
দক্ষিণ হস্ত নিগত হইল। এক ক্ষেত্রিক চোরের । দ্বিতীয় বীজি 
ব্রাহ্মণের । তৃতীয় প্রতিপালক রাজার । 

ইহ] কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এক্ষণে ইহাদিগের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি শাস্ত্র ও য্ক্তি অন্থসারে হরদত্দত্ত পিগু গ্রহণে 
অধিকারী হইতে পারেন। রাজা কহিলেন চোর। বেতাল কহিল. 
অন্যেরা কি অপরাধ করিয়াছে । রাজ কহিলেন ব্রাঙ্গণ অর্থ লইয়! 
বীজ বিক্রয় করিয়াছেন । এবং রাঁজ1ও সহজ সুবর্ণ লইয়! প্রতি- 
পালনাদি করিয়াছেন। অতএব তাহাদের পিওড গ্রহণে অধিকার 
হইতে পারে না। 

ইহ? শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 


১৪২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


উনবিংশ উপাখ্যান ! 

বেতাল কহিল মহারাঁজ 

চিত্রকুট নগরে কূপদন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক দিন 
একাকী অশ্বারোহণ করিয়া মৃগয়ায় গ্রমন করিলেন । মৃগের অন্বেষণে 
ইতস্তত অনেক ভুমণ করিয়া পরিশেষে এক খর আশ্মে উপস্থিত 
হইলেন । তথায় এক পরম রমণীয় সরোবর ছিল । তাহার তীরে 
গিয়। দেখিলেন কমল সকল প্রফুল হইয়া আছে। মধুকরেরা মধু 
পানে মণ্ত হইয়া কমল হইতে কমলান্তরে ভ্রমণ করত গুনং রবে 
গান করিতেছে । এবং হংস সারস বক চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গম 
গণ তাহার তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে । আর চারি দিকে 
কিশলয়কুন্ুমস্ুশোভিত নানাবিধ পাদপ সমূহ বসন্তলক্ষমীর সৌ- 
ভাগ্য প্রকাশ্নব করিতেছে । তাহাদের ছায়া প্রধান প্রদেশে শীতল 
সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। রাজা মৃগয়1 ব্যাপারে 
অত্যন্ত পরিশীন্ত ছিলেন । অতএব বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়। 
তথায় উপবেশন পুর্দদক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে এক অতি রূপবতী যৃবতী খষিকন্যা আদিয়! সেই 
সরোবরে স্নান করিতে অবতীর্ণ হইল । রাজ! দর্শন মাত্র কামদেবের 
আজ্ঞার অধীন হইলেন। ন্বানবিধি সমাপন করিয়া খধিতনয়। 
আশ্‌মাতিমুখী হইলে রাজা তাহার সন্মুখবন্তাঁ হইয়া! কহিলেন 
খষিকন্যে তোমার এ কেমন খন্ম। আমি আতপে তাপিত হইয়& 
বিশীমার্থে তোমার আশ্মে অতিথি হইলাম । কিন্ত তুমি এমত 
আতিথেয়ী যে একবার সন্তাষণ দ্বারাও আমার সশ্কার করিলে না। 


খষেকনযা শুনিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। 


উনবিংশ উপাখাযন। ১৪৩ 


এই অবসরে ষিও বনান্তর হইতে কুশ সমিধ ফল পুষ্প আরহণ 
করিয়। প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা দশন মাত্র আত্ম পরিচয় প্রদান 
পুর্বক সাঞ্টাঙ্গ প্রনিপাত করিলে খষি মনোভীষ্টসিন্ধিতবন্ত বলিয়! 
রজাকে আশীব্বাদ করিলেন। রাজা আশীর্বাদ বাক্য শবণে 
মনে ২ দুষ্ট অভিসন্থি করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন 
মহাশয় আন শুনিয়াছি কালত্রয়ে খযিবাক্য অন্যথা হয় না। 
আপনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন আমার মনের অভিলাষ 
পুর্ণ হইবেক। কিন্তু আমি তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। 
খর্ষ কহিলেন আমি কহিতেছি অবশ্যই তোনার অভিলাষ পুর্ণ 
হইবেক। তখন রাঁজ। অনায়াসে কহিলেন আমি এই কন্যর কর 
গ্রহণের অভিল:ষ করিয়াছি। 

খধষি রাজার ছুষ্ট অভিপ্রায়ে মনে ২ কুপিত হইয়ও আপন 
আশীব্দদ যথার্থ করিবার নিমিত্ত রাজাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। 
রাজ! নবপ্রণয়িনীকে সমভিব্যাহারিদী করিয়া রাজধানী প্রতি 
চলিলেন। কিয় দ্দরে গিয়া রজনী উপস্থিত হইল। রাজা যথা 
সস্তুব ফল সুলাদি দ্বারা যথা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া প্রেয়সীর 
সহিত তরুতলে শয়ন করিলেন। 

অদ্ধরাত্র সময়ে এক ছূদ্দান্ত রাক্ষম আসিয়। রাজাকে জাগরিত 
করিয়া কহিল আমি অত্যন্ত ক্ষধার্ত হইয়া আসিরাছি। অতএব 
তোমার ভার্ধযাকে ভক্ষণ করিব। রাজা কহিলেন তুমি আনার 
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে পরিত্যাগ কর। অন্য যাহা প্রার্থনা করিবে 
তাহাই আনিয়া দিব। তখন রাক্ষন কহিল যদি তুমি প্রশস্ত মনে 
স্বহস্তে সগডমবীর ব্রাহ্মণ বালকের শিরশ্ছেদ করিয়া! আমার হস্তে 


১৪৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
দিতে পার তাহা। হইলে আমি তোমার প্রিয্নতমাকে পরিত্যাগ করি। 
রাজ কামান্ধতা৷ প্রযুক্ত প্রিয়াপ্রাণরক্ষার্থে ব্রহ্মহত্যাতেও সম্মত 
হইলেন । এবং কহিলেন তুমি সপ্তম দিবসে আমার রাজধানীতে 
যাইবে । আমি তোমার প্রার্থিত বস্ত গ্রদান করিব। 

এই রূপে রাজাকে ব্রহ্গৰবধ প্রতিচ্ঞীয় বদ্ধ করিয়া রাক্ষল আপন 
স্থীনে প্রস্থান করিল। রাজাও প্রভাত হইব] মাত্র প্রেরপী সমতি- 
ব্যাহারে রাজধানীতে আসিয়। প্রধান মন্ত্রির সমক্ষে রাক্ষস বৃত্তান্ত 
বর্ণন করিলেন । মন্ত্রী কহিল মহারাজ আপনি এতদর্থে উতৎ্কিত 
হইবেন না। আমি অনায়াসে এই বিষয় সম্পন্ন করিয়া দিব । রাজা 
মন্ত্রিবাকে; নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়1 নব প্রণয়িণীর সহিত পরম 
স্থথে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

মন্ত্রী এক পুরুষপ্রমাণ কাঁঞ্চনময়ী প্রতিমূর্তি নির্মীণ করাইয়! 
রত্বালঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া নগরের চতুষ্পথে স্থাপন করিল। এবং 
প্রচার করিয়া দিল ষে ব্রাহ্মণ ধলিদানার্থে সগুমবষাঁয় পুত্র প্রদান 
করিবেন তিনি এই প্রতিমূর্তি প্রাপ্ত হইবেন। 

নগরবাসি এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সপ্ত মব্াঁয় পুজর ছিল। ব্রাহ্মণ 
ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্গণীর নিকট কহিল দেখ নির্ধন 
ব্যক্তির সংসারাশ্রমে বাস কর] বিডম্বন। মাত্র। ধনই ধর্ম ও সুখের মুল। 
আমি জন্মদরিদ্র। চিরকালের মধ্যে সংসারের কোন সুখের আম্বাদ 
পাইলাম না। এক্ষণে ধনাগমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। 
যদ্দি তুমি অন্থুমতি কর পুত্র দিয়া ন্বর্ণময়ী প্রতিমূর্তি লইয়া আসি। 
তাহা হইলে চিরকাল পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিব | 

ব্রাহ্মণী সন্মতা হইলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র দিয়া প্রতিমূর্তি লইয়া 


উনবিংশ উপাখ্যাঁন। ১৪৫ 


তঘ্ধিক্রয় দ্বার ধন সংগ্রহ করিলেন । সপ্তম দিবসে প্রত্যুষ সময়ে 
রাক্ষন সভায় আসিয়া! রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র মন্ত্রী সগ্তম- 
ব্যায় ব্রাহ্মণবালক ও তীক্ষুধার খড়ন আনিয়া রাজার সম্মুখে 
রাখিল। অনন্তর রাজ শিরচ্ছেদার্থে খড়নন উদ্যত করিলে পর 
ব্রাহ্মণবালক অধোমুখে ঈষৎ হাস্য করিল। রাজ! অম্বান মুখে 
তাহার মস্তক চ্ছেদন করিয়! রাক্ষসের হস্তে সমপ্পণ করিলেন । 

ইহ? কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাস! করিল মহারাঁজ মৃত্যু সয়ে সকলেই: . 
রোদন করিয়। থাকে বালক হাস্য করিল কেন বল। রাজা কহিলেন 
বাল্য কালে পিতা মাতা প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এবং 
তৎ্পরে কোন বিপদ ঘটিলে রাজী রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু 
আমার ভাগ্যে সকলই: বিপরীত হইল । পিতা মাতা অর্থলোভে 
বিক্রয় করিলেন। এবং প্রাণ ভয়ে যে রাজার. শরণাঁগত হইব। 
তিনিই স্বয়ং মস্তক চ্ছেদনে উদ্যত। মনে ২ এই অনুশোচন! করিয়া 
সে হাস্য করিল সন্দেহ নাই। 

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যা্দি। 


১৪৩ বেতাল গঞ্চবিংশতি। 


বিংশ উপাখ্যান। 

বেতাল কহিল মহারাজ 

বিশালপুর নাম নগরে অর্থদত্ত নামে এক ধনাঢ্য বণিক ছিল। 
সে কমলপ্ররনিবানি মদনদাসনামক এক বণিকের মহিত আপন 
কন] অনঙ্গমণ্জরীর বিবাহ দিয়াছিল | কিয়ৎকাল পরে মদনদান 
ভার্ধ্যণকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া বাণিজ্যার্থে ঘবীপান্তরে প্রস্থান 
করিল। 

এক দিবন অনঙ্গমঞ্জরী গবাক্ষদ্বার দিয় রাজমার্গ অবলোকন 
করিতেছে । এই অবসরে দৈবযোৌগে কমলাকরনামক এক স্থকুমার 
ব্রাহ্মণকুমীর তথীয় উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয়ের নয়নে ২ 
আলিঙ্গন হইলে পর পরস্পর পরস্পরের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত 
হইল। ব্রাহ্মণকুমার কামশর প্রহারে নিকাম ব্যাকল হইয়া গৃহগমন 
পুর্বক প্রিয় বয়স্যের নিকট স্বীয় বিরহ বেদনা নিবেদন করিয়। 
বিচেতন ও শষ্যাত হইল। তাহার সখ। উশীরাম্থলেপন চন্দনবারি 
সেচন সরসকমলদলশয্যা ও জলার্র তালবৃন্ত সঞ্চালন প্রতৃতি দ্বার! 
শুশু.ষা করিতে লাগিল । 

এ স্থানে অনঙ্ষমপ্তরীও অনঙ্গশর প্রহারে জর্থদরিতাঙ্গী হইয়া ভূমি 
শয্যা অবলম্বন করিলে তাহার সখী সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বার সমস্ত 
অবগত হইয় প্রবোধদানছলে অনেক ভত্'নন! করিল। তখন সে 
কহিল নখি আমি নিতান্ত অবোধ নহি। কিন্ত মন আর প্রবোধ 
মানে না। নিদয় কন্দপের নিরন্তর শর প্রহারে আমি জর্জরিত 
হইয়াছি। আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না। যদি সেই 


বিংশ উপাখ্যান | ১৪৭ 
চিত্তচোরকে ধরিয়] দিতে পার তাহ1 হইলেই প্রাণ ধারণ করিব। 
নত্ববা আত্মঘাতিনী হইব। 

এই বলিয়। অশ্রুপুর্ণ নয়নে অত্যায়ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল। তখন তাহার নহচরী কাঁলবিলম্ব অন্থচিত বোধ করিয়া 
কমলাকরের আলয়ে গমন পুর্বক তাহাকেও স্বীয় সহচরীর শুঁল্যাবস্থ 
দেখিয়া মনে ২ বিবেচনা করিল ছুরাক্সা কন্দর্পের কিছুই অসাধ্য 
নাই। কিস্ত্রীকি পুরুষ সকলকেই সমান রূপে কুলুমময় শরাসনের 
আজল্ঞাকারী করিতে পারে । অনন্তর কমলাকরের নিকটে উপস্থিত 
হইয়। কহিল অর্থদত্তশেঠের কন্য। অনঙ্গমঞ্জীরী প্রার্থনা করিতেছে যে 
তুমি যাইয়া তাহার প্রাণ দান কর। কমলাকর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
গাত্রোথান করিল। এবং কহিল আপাততঃ তুমি এই অমৃতায়মান 
মনোহর বাক্য দ্বারা আমার প্রাণ দান করিলে । 

পরে সহচরী কমলাকরকফে সমভিব্যাহারে লইয়। অনঙ্গমণ্তরীর 
আবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিল সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। 
কমলাকর হা! প্রেয়সি বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ গুর্বক তূতলে 
পতিত হইল ও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। 

অনন্তর অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহ জন এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
উভয়কে শ্বাশানে লইয়া এক চিতায় অগ্নিদান করিল। দৈব যোগে 
অর্থদর্ডের জামাত! মদনদাসও সেই সময়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত 
হইল । এবং নিজ ভার্্যা অনঙ্নমঞ্জরীর মৃত্যু বৃত্তান্ত শুনিয়া হাহাকার 
করিতে+ উর্ধাম্বাসে শ্মশানে গিয়া জ্বলচ্চিতায় ঝম্প প্রদান পুর্বক প্রাণ 
ত্যাগ করিল। | 

ইহ! কহিয়] বেতাল জিজ্ঞাস! করিল মহারাজ এই তিনের মধ্যে 


১৪৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
কোন ব্যক্তি অধিক কামাত্তর। রাজা কহিলেন মদনদ[ন। 
বেতাল বলিল কি প্রকারে । রাজা কহিলেন । তাহার স্ত্রী পর পুরুষে 
অন্থরাগিণী হইয়! বিরহে প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাতে তাহার 
অন্তঃকরণে বিরাগ জন্মিল না। প্রতু/ত তাহার বিয়োগে প্রাণ ধারণ 
করিতে অসমর্থ হইয়। অগ্নি প্রবেশ করিল । 

ইহা শুনিয়া! বেতালত্যাদি। 


১৪৯ 


একবিংশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ 

জয়স্থল নগরে বিষ্তস্বামী নামে এক ধর্লাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তাহার চারি পুক্র ছিল। চারিই কৃপুক্র। এক জন ঘ্যতাসক্ত। 
দ্বিতীয় বেশ্যান্থরক্ত। তৃতীয় নিলজ্জ। চন্তর্থ নাস্তিক। প্রাঙ্গণ পুজ্রের- 
দের অসদ্যবহার ও কদাচার দর্শনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া! এক দিবস 
চারি জনকে একত্র করিয়া এইরূপ ভৎ্্ন1 করিতে লাগিলেন। 

যে ব্যক্তি দুযতক্রীড়ায় আসক্ত হয় কমলা ভান্তিক্রমেই তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ধর্শ্ান্ত্রে লিখিত আছে নাস্াকর্ণচ্ছেদন, 
গুর্বক গদ্দতে আরোহণ করাইয়া দ্যতকারিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত 
করিবেক। দ্যুতাসভ্ত ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনা! ও খর্মমাধর্্মজ্ঞান 
শুন্য হয়। ধর্পানন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দ্যুতাসক্ত হইয়া সমস্ত সানাজ্য 
ও আপন ভার্ধ্যা পর্যন্ত হারাইয়া পরিশেষে বনবাস ছুঃখে কাল 
যাপন করিয়াছিলেন। 

আ'র যে ব্যক্তি বেশ্যার মায়ায় মোহিত হয় সে স্থখভ্মে ছুঃখার্ণবে 
মগ্র হয়। লম্পটেরা বেশ্যানূরাগে সর্বস্বান্ত করিয়া পরিশেষে 
চৌরয্বৃত্তি অবলম্বন করে। এবং গুরূপদেশ বিষসদূশ বোধ করে। 
ফলতঃ বেশ্যানুরক্ত ব্যক্তির সত্ব শীল যশঃ আচার বিচার নিয়ম ধর্ম 
সমস্তই নঝ্ট হয়। 

আর যে ব্যক্তি নিলভ্র্ভ তাহাকে ভঙ্খনন! ব1 উপদেশ কর! অনর্থক। 
তাহার লোকনিন্বীর তয় থাকে না। এবং গহিত কর্ম করিয়াও ঘৃণ। বোধ 


১৫০ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
হয় ন।। ফলতঃ এবিধ ব্যক্তির ধত ত্বরায় মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। 
আ'র যে ব)ক্তি পরকালের ভয় না করে। দেবতা ও গুরুজনে শৃদ্ধাবাঁন 
না হয়। এবৎ সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশুন্য হয়। সে অতি 
পাষণ্ড । তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেও অধরা জন্মে। 
লোকে পুত্র প্রার্থনায় জপ তপঃ দান ধ্যান ব্রত উপবাসাদি করে। 
কিন্ত আমি কায়মনোবাঁক্যে তোমাদের মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছি। 
পিতার এই প্রকার তিরস্কীর বাক্য শ্রবণ করিয়। চারি জনেরই 
অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উদক্ধ হইল। তখন তাহার! পরস্পর কহিতে 
লাগিল বাঁল)কীলে বিদ্যাভ্যাসে উদাস্য করিয়াছিলাঁম | তাহাতেই 
আমাদিগের এই ছুরবস্থ ঘটয়াছে। অতএব এক্ষণে বিদেশে গিয়া 
বিদ্যাতাস কর। উচিত। এইরূপ সংকল্প করিয়া চারি জনেই নান! 
দেশে ভ্রমণ পুর্ববক অল্পকালমধ্যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শা হইল। প্রত্যা- 
গমন সময়ে পথিমধ্যে কোন স্থানে দর্শন করিল এক চর্মমকার মৃত 
ব্যাত্বের মাংস ও চন্ন লইয়। প্রস্থান করিল। কেবল অস্থিসকল 
্থানে২ পতিত রহিল । 
তাহাদিগের এক ব্যক্তি অস্থিসংগ্রহণী বিদ্যা শিক্ষা! করিয়াছিল। 
সে মন্গ্রভাবে সমস্ত অস্থি একন্থানন্থ করিয়া ব্যাত্রের কঙ্কাল সন্কলন 
করিল। ত্বিতীয় ব্যক্তি মাংসসগ্ননী বিদ্যা দ্বারা সমুদয় দেহে 
মাংস জন্মাইয়া দিল। তৃতীয় চম্মনংযোজনী বিদ্য। জানিত। সে 
তাহার প্রভাবে ব্যাত্রের সর্বশরীর চর্ম দ্বার আচ্ছাদিত করিল। 
চততর্থ ব্যক্তি মৃত সপ্তীবনী দ্বারা শাদদুলের জীবন প্রদান করিল। 
ব্যান হিংঅ জন্ত তৎক্ষণাৎ গাত্রোথ।ন করিয়। তাহাদের চান্ধি জনেরই 
প্রাথ সংহার করিল। 


এক বিংশ উপাখ্যান । ১৫১ 

ইহা কহিয়! বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই চারি জনের 

মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক নির্ধদ্ধি। রাজ! কহিলেন যে জীবন দান 
করিল। 


ইহ শুনিয়! বেতাল ইত্যাদি। 


১৫২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


দ্বাবিংশ উপাখ্যান। 

বেতাল কহিল মহারাজ 

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি এক দিন 
মনে২ বিবেটন] করিতে লাগিলেন এক্ষণে বার্ধক্য প্রযুক্ত 
আমার শরীর শীর্ণ ও ইন্দ্রিয় নকল জীর্ন হইয়াছে । কিন্তু ভোগা- 
ভিলাষ পুর্বাপেক্ষ! প্রদীপ্ত হইতেছে! আমি পরকলেবর প্রবেশনী 
বিদ্যা জানি। অতএব এই জরাজীর্ণ ভোগাক্ষম শরীর পরিত্যাগ 
করিয়া কোন যুব ব্যক্তির শরীরে প্রবিক্ট হই। তাহ হইলে কিয়ৎ 
কালের জন্যে অনায়াসে অভিলাঁষান্রূপ সংসারের সুখ সম্ত্োগ 
সম্পাদন করিতে পারিব। কিন্তু সহসা এই দেহ ত্যাগ করিয়! দেহা- 
স্তরে প্রবেশ করিলে আমার এই অভিপ্রায়ের প্রকাশ সম্তাবন!। 
অতএব প্রথমতঃ যোগাভ্যাসচ্ছলে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া 
বন প্রবেশ করি। পরে তথা হইতে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিব! 

মনে২ এইন্ূপ সংকল্প করিয়া পুভ্র পৌন্র ছুহিতৃ দৌহিত্র কলত্র 
আদি সমস্ত পারবার একত্র করিয়া তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিল; 
আমি এতাবগকাঁল পধ্যন্ত সংসারাশ্মে থাঁকিয়। বিষয় বাসনায় 
আসক্ত হইয়া বৃথ1 কাল যাপন করিলাম। এক দিন এক মুহূর্তের 
নিমিত্তেও পরকালের হিত চিন্তা করি নাই। এক্ষণে আমার শেষদশ! 
উপস্থিত। অতএব অভিলাষ অরণ্য প্রবেশ পুর্ববক যোগাভ্যাস দ্বারা 
তনুত্যাগ কবি। ফলতঃ আমার আর এক ক্ষণের নিমিত্তেও এই 
মায়াময় অকিঞ্চিংকর সংসারে থাকিতে বাসনা নাই। অতএব 


দ্বাবিংশ উপাখ্যান । ১৫৩ 
তোমরা একমত্য পুর্বক অন্থমতি কর। নির্মান ও নিঃসঙ্গ হইয়া] 
মোক্ষপথের পথিক হই। 

এইরূপ কপটবাক্যে পরিবারের নিকট বিদায় লইয় বন প্রস্থান 
করিল। পরে তথায় বৃদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিয়। অন্য কোন যুব- 
শরীরে প্রবেশ পুর্বক বিষয়াভিলাষ পুর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু 
মহারাজ পুর্ব দেহ পরিত্যাগের অব্যবহিত পুর্বক্ষণে সে রোদন করিয়া 
পরদেহ প্রবেশ কালে বিকদিত আস্য হাস্য করিয়াছিল। 

অতএব জিজ্ঞাসা করি ইহার রোদন ও হাঁস্যের কারণ কি। রাজ। 
বিক্রমাঁদিত্য কহিলেন শুন বেতাল পুর্বকায় পরিত্যাগ করিলেই 
বহ্ছু কালের বহু যত্বের পরিবারের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিল 
না। অতএব তাহাদের মমতাক্স মুগ্ধ হইয়া রোদন করিয়াছিল। 
আর পরশরীর প্রবেশ সম্পন্ন হওয়াতেই ভোগপথ অকষ্টক হইল। 
তাহাঁতেই আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিয়াছিল। | 

ইহ শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


১৫৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


্রয়োবিংশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ 

ধর্মাপুরে গৌবিন্দ নামে এক ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহার তিন পুভ্র। 
তন্মধ্যে এক জন ভোজনচন্তর অর্থাৎ অন্ন ব্যগ্নে যদি কোঁন ব্যতি- 
ক্রম থাঁকিত। তাহা অত্যন্ত ছুক্ছেয় হইলেও সে তৎক্ষণাৎ বঝিতে 
পারিত। দ্বিতীয় স্ত্রীচত্তর অর্থাৎ স্্ীলোকের কোন ছ্ুরবগম্য দোঁষ 
থাকিলেও তাহ? সম্যক রূপে বুঝিতে পারিত। তৃতীয় শধ্য'চত্তর 
অর্থাৎ শয্যায় কোন প্রকারে কোন বিঘু হইলে তাহাতে তাহার 
নিদ্রা হইত না। ফলতঃ এই তিন বিষয়ে তাহাদের অনন্যসাধারণ 
নৈপুণ্য ছিল। 

এই লোকাতীত চন্তরত! লোকপরম্পরায় তত্রত্য নরপতির কর্ণ 
গোৌচর হইলে তিনি তাহাদের তত্তদগৃণের পরীক্ষার্থে অতান্ত 
কেত্তকাবিষ্ট হইলেন। এবং তিন জনকেই নিজ রাজধানীতে 
আন্বান করিয়। জিজ্ঞাসিলেন তোমরা কে কোন বিষয়ে চত্তর। 

অনন্তর তাহারা আপন২ পরিচয় প্রদান করিলে রাজা প্রথমতঃ 
ভোক্গনচত্তরের পরীক্ষার্থে পাচক ব্রাহ্ষণকে ডাকাইয়! নানাবিধ 
স্থুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভঙ্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন । 
পাচক রাজাজ্ঞান্সারে অতিশয় যত্বু সহকারে চব্ চুষ্য লেহা পেয় 
প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভূপতি সমীপে সংবাদ প্রদান 
করিল। রাজা তোজনচত্তরকে সেই সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করণের 
আদেশ করিলে মে ভোজনালয়ে উপস্থিত হইল। এবং আসনে 


ত্রয়োবিংশ উপাখাযন । ১৫৫ 


উপবেশন মাত্র অমনি গাত্রোথান করিয়া রাঁজসমীপে প্রত্যাগমন 
করিল। 

রাজ! জিজ্ঞানী করিলেন কেমন পধ্যাগ্ তোজন হইয়াছে। সে 
কহিল না মহারাজ আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞ!- 
দিলেন কেন। সে কহিল মহারাজ অস্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে। 
বোধ করি শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজীত ধান্যের তগ্ডুল পাক করিয়। 
ছিল। রাজা শুনিয়! উন্মন্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া কিঞিঃৎু 
হ|স্য করিলেন। এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়। ভাগারিকে 
ডাকা ইয়া! সেই তণডলের বিষয়ে অন্ুসন্ধীন করিতে আঙ্গ। দিলেন। 
ভাগারী সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ অন্থসন্ধান করিয়া নরপতিগোচরে 
আনিয়া! নিবেদন করিল মহারাজ অমুক গ্রামের শ্মাশানসঙ্সিহিত 
ক্ষেত্রজাত ধান্যে এ তগ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল । রাজা শুনিয়। অত্যন্ত 
চমৎকৃত হইলেন। এবং ভোজনচন্তরের অশেষ প্রকার প্রশংসা 
করিয়৷ কহিলেন তুমি যথার্থ ভীজনচস্তর বট। 

তৎ্পরে এক পরমস্থুন্দরী বারবিলাসিনী আনাইয়? স্ত্রীচত্তরকে 
কহিলেন তুমি অদ্য এই কাঘিনীর সহিত যামিনী যাপন কর। স্ত্রী- 
চত্তর বারাঙ্গনার সঙ্গে শয়ন করিয়া তাহীর অঙ্গবিনির্ঘত অজাগন্ধে 
অত্যন্ত অসুখী হইয়া নিশাযাপন করিল। পর দিন প্রভাতে রাজ- 
সভাঁয় উপস্থিত হইলে রাঁজ। জিজ্ঞাসিলেন কেমন কল্য স্থখে নিশা- 
যাপন হইয়াছে । ভ্ত্রীচন্তর কহিল না মহারাজ অতিক্রেশে নিশা- 
যাপন করিয়াছি। এ বেশবনিতার গাত্রে অত্যন্ত ছাগগন্ধ। বোধ 
করি সে বাল্যকালে কেবল ছাপীদুদ্ধে প্রতিপাঁলিত হইয়াছিল । 

পরে নরপতি সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন এ বার- 


১৫৬ বেতীল পঞ্চবিংশতি। 


যুবতীর বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার মাতৃযুস। ছাঁগছুপ্ধ 
পান করাইয়া তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল। তখন রাজ! 
তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন তুমি যথার্থ স্ত্রীচততর | 

অন্তর এক ্ুশোভিত শষ়নাগারে পরম রমণীয় অতি কোমল 
শয্যা প্রস্তুত করাইয়] শষ্যাচত্তরকে শয়ন করিতে আঁজ্ঞ। দিলেন। সে 
কিয়ত্ক্ষণ শয়ন করিয়। রাজার সমীপে আসিয়! নিবেদন করিল মহা- 
রাজ এঁ শয্যার সগ্ডম তলে এক ক্ষুত্র কেশ আছে। তাহা আমার 
অতিশয় ক্লেশকর হইতে লাখিল। অতএব শয়ন করিতে পারিলাম 
না। রাজ। শুনিয়া অতিশয় চমৎ্কৃত হইলেন। এবং স্বয়ং শয়না- 
গারে প্রবেশ করিয়। অন্বেষিয়! দেখিলেন শয্যার সগ্ডম তলে যথা- 
ই এক কেশ পতিত আছে। তখন তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট 
হইলেন। এবং বারশ্বার প্রশংস করিয়া কহিলেন তুষি যখার্থ 
শয্যাচত্তর বট। অনন্তর তাহাদিগের তিন জনকে যথে।চিত পারি- 
তোষিক প্রদাঁন পুর্বক বিদায় করিলেন। 

ইহা কহিয়া! বেতাল জিজ্ঞাস। করিল মহারাজ এই তিনের মধ্যে 
কোন জন অধিক প্রশংসনীয়। রাজা কহিলেন আমার মতে 
শয্যাচত্তর। 

ইহ শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


১৫৭ 


চত্তর্বিংশ উপাখ্যান । 

বেতাঁল কহিল মহারাজ 

কলিঙ্ষদেশে যজ্ঞশল্মা নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তিনি অনেক দেবতার আরাধন1 করিয়া বহুকালের পর এক পুত্র 
পাইলেন। এঁ পুত্র অল্প কাল মধ্যে অধ্ায়ন দ্বার] সর্কশাত্ত্র জুপত্তিত 
হইল । এবং অনন্যকর্্মা ও অনন্যধর্ন্না হইয়া নিরন্তর পিতৃসেবা 
করিতে লাগিল। এ বালক পিতা মাতার ছুরদৃষ্টক্রমে পঞ্চদশবর্ষ 
বয়ংক্রম কালে কালগ্রীসে পতিত হইল । পরে তাহার পিত। মাত। 
প্রথমতঃ যৎ্পরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাঁপ করিলেন। পরিশেষে 
অগ্রিসংস্কারার্ধে গ্রামোপান্তবর্তি শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতা রচন। 
করিতে লীগিলেন। 

এক বুদ্ধ যোগী বহুকালাবধি এ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতে 
ছিলেন। তিনি পঞ্চদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃত দেহ পতিত 
দেখিয়া মনেং বিবেচন। করিলেন আমার এই প্রাচীন দেহ জরায় 
জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়। কা্ঠাক্ষম হইয়াছে । অতএব এক্ষণে এই যুবদেহে 
প্রবেশ করি। তীহা হইলে বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব । 
এই বলিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ পুর্বক দেই শরীরে প্রবেশ 
করিলেন। 

ব্রাহ্মণকুমার ততক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উচিল। যজ্ঞশর্ম্মা পুত্রকে 
প্রত্যাগতজীবিত দেখিয়া প্রথমতঃ প্রফ্ল্লবদনে হাস্য করিলেন। 
এবং এক নিমেষ পরেই পুনর্কঝার পুর্ব বিষন্নবদনে রোদনে 


প্রবৃত্ত হইলেন। 


১৫৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 

ইহা কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ ক্রাহ্মণ পুত্রকে 
গ্ুনজ্জীবিত দেখিয়া হৃষ্টমনে হাস্য করিয়া কি কারণে পরক্ষণেই 
রোদন করিলেন বল। রাজ] কহিলেন ব্রাক্ষণ পুক্রকে পুনজ্জাঁবিত 
বোধ করিয়) প্রথমতঃ আহ্লাদ ও হাস্য করিলেন। কিন্ত পরশরীর 
প্রবেশনী বিদ্যা জানিতেন। তত্প্রভাবে পর ক্ষণেই জানিতে পাঁরি- 
লেন পুত্র জীবিত হয় নাই। যোগণির প্রবেশ দ্বার। এইর্প হুইয়াছে। 
অতএব রোদন করিলেন । 

ইহা শুনিয়! বেতাল ইত্যাদি । 


১৫৭) 


পঞ্চবিংশ উপাখ্যান । 

বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। 

দক্ষিণ দেশে ধরন্মপুর নামে এক নগর আছে। তথায় মহাবল 
নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাহার এক প্রাতি- 
পক্ষ রাজা চত্তরক্রিণী সেনা লইয়! রাজধানী অবরোধ করিলে পর 
রাঁজ। মহাবল স্বীয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহকারে সমরসাগরে 
অবতীর্ণ হইয়৷ অশেষ প্রকারে প্রতীকার চেক্ট] করিতে লাগিলেন | 
কিন্তু পরিশেষে স্বপক্ষ সৈন্য সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে নিতান্ত নিরুপায় 
ভাবিয়া মহিষী ও তনয়াকে সমভিবযাহারিণী করিয়। অরণ্য প্রয়াণ 
করিলেন। কিয়দ্বুর গমন করিয়া তিন জনেই অতিশয় ্ধার্ত 
হইলেন । তখন রাজ মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে 
কহিয়া। স্বয়ং তক্ষ্য দ্রব্য আহরণার্থে অরণ্যের অনতিদুরবর্তিএক নগরে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 

সায়ংকাঁল উপস্থিত হইল। তথাপি রাজ। প্রত্যাগত শ্ইলেন 
না! রাজমহিষী ও রাজকুমারী রাজার অনাঙ্গীমনে অনিষ্ট ৷ 
আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত বিষপ্নমনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । 

সেই দ্রিবসে কুগ্ডিনাধিপতি রাজা চন্্রসেন আপন জোট পুভ্রকে 
সঙ্গে লইয়া সেই কাননো দেশে মৃশয়ায় আপিয়াছিলেন। তাহারা 
তাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে অসস্তাবিত নরচরণচিহ্ন দর্শন করিয়] 
বিস্ময়ান্থিতু চিত্তে অশেষ প্রকার কল্পন। করিতে লাগিলেন! পরি- 
শেষে পৃৎবিলক্ষণ লক্ষণাঁদি দ্বার স্ত্রী লোকের পদচিহ্‌ নিশ্চয় হইল। 


১৬৩ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


রাজা কহিলেন চরণচিহ্ন দ্বারা অন্মান হইতেছে ছুই রমণী অচিরে 
এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে । অতএব চল চারি দিকে অন্বেষণ 
করি। ঘদি অনুসন্ধান পাওয়া যায় বয়ঃকনিষ্। আমার ও জ্যেষ্ঠ 
তোমার হইবেক। 

এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয় কিয্ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেহ সায়ং- 
কালে দেখিতে পাইলেন এক তরুমূলে ছুই পরমস্ন্দরী নারী অবিরল- 
বিগলিতজলখারাকুল লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত 
যুখবিরহিত কুররীযুগলের ন্যান্স প্রগঢ উৎকণ্ঠায় কাল যাপন 
করিতেছে । অনন্তর প্রণয়গর্ত সপ্ভাঁধণ পুর্বক ততকাঁলোচিত সান্তুন। 
প্রদান করিয়। পুর্ব প্রতিজ্ঞান্থলারে রাজ। রাজকন্যাকে লইলেন। 
এবং রাজকুমার রাজমহিষীকে গ্রহণ করিলেন । 

ইহা। হিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই ছুই স্ত্রীর পুক্র 
জন্মিলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবেক। রাজ! বিক্রমাদিত্য 
স্থিরচিন্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিতেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে ন। 
পারিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ 


১৯৬৯ 


উপসংহাঁর। 
অনন্তর বেতাল কহিল মহারাজ আমি তোমার অধ্যবপাঁয় সাহস 
ও বীরত্ব দর্শনে অতিশয় সন্তষ্ট হুইয়াছি। এক্ষণে তোখাকে কিছু 
উপদেশ দিতেছি অবধান গুর্বাক শ্রবণ কর। 
যে যোগী তোমাকে শবানয়নার্থে প্রেরণ করিয়াছে । সে কুস্তকার- 
কুলোভ্ভব। তাহার নাষশান্তশীল। এবং এই যে শব দেখিতেছ 
ইহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভান্কুর মৃত দেহ। শান্তরশীল 


আপন যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক কৌশলে চন্দ্রভানূর প্রাণ বধ 
করিয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আছে। এক্ষণে তোশার প্রাণবধ করিতে 


পারিলেই উহার সম্পর্ণরূপে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়। 

অতএব আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি । যোগী পুঁজ] 
সমাপন করিয়া কহিবেক মহারাজ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর। তদন্থ- 
সারে তুমি প্রণত হইলে তৎক্ষণাৎ খড়ন প্রহার করিবেক। অতএব 
তুমি প্রণাম ন। করিয়া কহিবে আমি সমস্ত পৃথিবীর সম্াটু। কোঁন 
কালে কাহাঁকেও দণগ্ডবৎ প্রণাঁষ করি নাই। আপনি কৃপা করিয়। 
দেখাইয়া দিলে প্রণাম করিতে পারি। অনন্তর সে যেমন তৃমিষ্ঠ 
হইয়] প্রণাঁম করিবেক। তুমি তৎক্ষণাৎ খড়ন প্রহার দ্বারা তাহার 
শিরশ্ছেদ্ন করিবে । এবং চন্দ্রভান্ু ও শান্তশীল উভয়ের মৃত দেহু 
টৈতলকটাহে নিক্ষেপ করিলে তাহার যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ কল পাইয়া 
নিরুদ্ধেগে অখণ্ড সামাজ্য করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি আতিতায়ী। 

আততায়ির প্রাণদণ্ড করিলে পাতক নাই। 


১৬২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 

এই বলিয়। বেতাল সেই মৃত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে 
প্রস্থান করিল। রাজা সেই শব লইয়া সন্গ্যাসির সমীপে উপস্থিত 
হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া রাঁজার বহুপ্রকার প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর জীবনদান পুর্ধক সেই মৃত শরীর বলিপ্রদান 
করিলেন। এ" গুজার অন্যান্য অঙ্গ সমাপন করিয়। রাজাকে 
কহিলেন মহারাজ সাঙ্টীঙ্গ প্রণাম কর তোমার এ্রতীপবৃদ্ধি ও অট- 
দিদ্ধিলাভ হইবেক। 

রাজা বেতালবাক্য স্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জীলি হইয়া অতিবিনয়ে 
নিবেদন করিলেন মহাশয় আমি উক্তপ্রকার প্রণাম করিতে 
জানিনা । আপনি গুরু কৃপা করিয়া শিখাইয়! দেউন। পরে যোগী 
রাজাকে গ্রণাঁম শিখাইবার নিমিত্ত ভূমিষ্ট হুইয়। দণ্ডব্ড পতিত 
হইলে রাজ বেতালের উপদেশান্থমারে খড়নাঘাত দ্বারা তাহার 
শিরশ্ছেদ করিলেন। 

দেবতার। রাজার সাহস দর্শনে সন্তব্ট হইয়া দ্ুন্দুতিধ্বনি ও 
পুষ্পবৃষ্ট করিতে লাখিলেন। দেবরাজ বিমান হইতে অবতরণ পুর্ববক 
রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন মহারাজ আমি তোমার প্রতি প্রীত 
হইয়াছি ধর প্রার্থনা! কর। রাজ। অনিমিষসহজঅনয়নোপলক্ষিত 
কলেবর দশনে দেবরাজ নিশ্চয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ 
করিলেন। এবং কহিলেন আপনকার গ্রসাদে পৃথিবীতে আমার আর 
প্রার্থয়িতব্য নাই। তথাপি এই মাত্র প্রার্থনা করি যেন আমার এই 
বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হয়। ইন্দ্র কহিলেন মহারাজ যাব 
চন্দ্র স্য/ পৃথিবী ও আকাশমগ্ডল অবস্থিতি করিবেক। তাঁবৎকাল 
পর্য্যন্ত তোমার এই বৃত্তান্ত নিঃসন্দেহ প্রসিদ্ধ থাঁকিবেক। 


উপসংহার। ১৬৩ 
এইরূপে রাজাকে অন্যান্য অনেক বর প্রদান করিয়। দেবরাজ দেব- 
লোক প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা মন্ত্র প্রয়োগ পুর্্বক উভয়ের মৃত 
দেহ টতলকটাহে নিক্ষেপ করিবামাত্র ছুই বীরপুরুষ উপস্থিত হইল। 
এবং কৃতাঞ্জলি হইয়৷ নিবেদন করিল মহারাজ কি আঁজ্ঞ। হয্প। রাজা 
কহিলেন আমি ধখন২ং ম্মরণ করিব তে+মর। আমার নিকটে উপস্থিত 
হইবে। তাহার যাহা আজ্ঞা মহারাজ বলিয়! প্রস্থান করিল। রাজা 
বিক্রমাদিত্যও কৃতার্থন্মন্যচিত্তে রাজধানী প্রত্যাগ্রমন পুর্বক নব- 
রত্ুমধ্যবস্তা হইয়া পরধ সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে 
লাশিলেন। ইতি। 


সম্পর্ণ 
চি 


